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ভূমিক! 


অরণ্যবাসী দরিজ্র ও মূর্থ চাষার সন্তানও যে ধর্ম এবং অধ্য- 
বসায় বলে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে, মহাবীর 
জেম্স এত্রাম গারফীল্ডের জীবন তাহার জলস্ত দৃষ্টান্ত । 
আবার পিত1 মাতার ধর্্ভাব পুর্ণ জীবন এবং ধাঁন্িক 
পরিবার যে শিশু জীবনেই মহত্বের বীজ রোপণ করে, জননী 
এলীজা৷ তাহার জীবন্ত প্রমাণ। গার্ফীল্ডের রাজনৈতিক 
ক্ফীবলের কাহিনী এ পুস্তকে সবিষ্তাঁরে বিবৃত হইল মা। অস- 
হায়, পিতৃহীন, ও অরণ্যবাসী কৃষক বালক যে কি প্রকারে ছঃখিনী 
ধার্দিকী জননীর উপদেশে, এবং স্বাবলম্বন শক্তির বলে প্রন্কৃত 
মানুষ হইতে পারে তাহা দেখানই এই পুস্তকের উদ্দোশ্ব। 

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমার শ্রদ্ধা ও 
প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ 
যত্ব ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়! এই পুস্তকের আদ্যোপাস্ত দেখিয়! 
দিমাছেন। 


কলিকাতা 


| শ্রীউমাপদ রায় 
জাঙয়ারি, ১৮৮৮ 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 


পুরুষকীবের সমুজ্জল উদাহরণস্বরূপ মহাবীর গারফীল্ডের 
জীবনী দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রকীশিত হইল। মধ্য পাঠ্যগ্রস্থ- 
সমিতি (0996: 260 0০01 00028699 ) এই পুস্তকথানিকে 
পাঠ্যগ্রন্থ তালিক! ভুক্ত করিয়াছেন । তাহাদের বিবেচনায় ইহ! 
উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষার পাঠ্য বলির! পরিগণিত হইয়াছে । এত- 
স্তিল্ন এতদ্দেশীয় কোন কোন লব্দপ্রতিষ্ঠ ও কৃতবিদ্য সন্ত্রস্ত ব্যক্তি, 
শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ, এবং স্বিজ্ঞ শিক্ষক মহোদুযগণ, 
এখানিকে অতি উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক বলিয়া বহু প্রশংসা বষ্ট়া- 
ছেন। তাহাদের মত এই যে»এইরূপ জীবনী এতদ্দেশে যত অধিক 
পরিমাণে বালকগণের মধো প্রচারিত হইবে, ততই সমধিক 
পরিমাণে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। পুস্তকের মূল্য 
অধিক হইলে ক্কুলের বালকগণের অন্ৃবিধ! হইবে, এই বিবেচনায় 
এবারে ইহার মূল্য ন্যন করা হইল। এততিন্ন বাহুপ্য বর্ণনা 
গুলি বর্জন করিয়া! পুস্তকের আকারও ক্ষুদ্র করা হইল? কেন্‌ 
মা বিস্তৃতগ্রস্থ বালকদিগের পাঠের পক্ষে স্থবিধাজনক নহে। 


নগর 


ডিসেম্বর ১৮৮৯ লেখক । 


পুরুষকার 


কি 





কাশী স্পা 


মহাবীর গার্ফীল্ডভ 


পরিচয় 


উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, নিউইয়ক প্রদেশে উর্ষ্া 
নামক. স্থানে, উমাস গার্ফীল্ড নামক জনৈক চাঁষ। বাস কবিত। 
১৭৯৯ গ্রীষ্টার্জে তাহার একটী পুত্র হয়। পুক্রের নাম এরাম 
রাখা হইয়াছিল ছুর্ভাগ্যবশতঃ এক্রামকে বহুদিন পিতার 
ক্রোড়ে বাস করিতে হয় নাই। এক্রামের বয়স ছুই বৎসর পুরণ 
হইতে না হইতেই টমাস গাব্ফীল্ডের মৃত্যু হইল। টমাস 
গার্ফীল্ডের মৃত্যু হইলে এব্রামের জননী অনেকগুলি সন্তান 
লইয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। দরিদ্র চাঁধার ঘরে ধন ছিল 
না) টমাস গার্ফীল্ড যাহা আনিত তাহাই খাইত) অর্থ 
সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে নাই। সুতরাং তাহার মৃত্যুতে 
তদীয় ছুঃখিনী বিধবা পত্বীকে সমূহ বিপদে পড়িতে হইল | 

সংসারে কাহাকে ও চিরকাল হুঃখে পড়িপ়া হাহাকার করিতে 
হয় না। গার্ফীল্ডপত্বীর জনৈক সদাশয় প্রতিবেশী তাহার 
ছঃখে ব্যঘিত হইয়। একদিন তীহাকে বলিলেন, যদি আপা 


পুরুষকার 
অনুগ্রহ করিয়া আপনার এত্রামকে আমার আঁলয়ে রাঁখেন, তাহা 
হইলে আমি তাহাকে যথাসাধ্য প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করি। 
গার্ফীল্ডপত্বী প্রতিবেশী ভদ্রলোকের এই প্রকার অনায়িক আচ- 
রণে অত্যন্ত গ্রীত হইয়া করুণ-স্বরে বলিলেন, আপনি আমার এই 
বিপদের সমম্ব আমার এত্রামকে যদি পিতার স্তাক্স প্রতিপালন 
করেন, তাহা হইলে আমি আঁপনাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ 
থাকিব। এব্রাম উক্ত প্রতিবেশী মহোদয়ের পরিবারভূক্ত 
হইয়া পুক্রনির্বিশেষ স্নেহ ও যন্ত্রে প্রতিপালিত হইতে লাঁগিল। 

ক্রমে এব্রামের বয়স যখন দশ বৎসর হুইল, তখন বালু নামী 
একটা বিধবা তাহার একটী পুত্র ও একটা কন্তা লইয়া উক্ত 
পল্লীতে আসিয় বাস করিল। কণ্ঠাটার নীম এলীজা। এলীজ! 
এব্রামের এক বৎসরের ছোট ; সুতরাং এলীজা ও এবাম 
উভয়ে উভয়ের খেলার সঙ্গী হইল। এব্াম ভাবিত এলীজা! 
ভাল এবং সে নিজে মন্দ; আবার এলীজা ভাবিত এত্রাম পাধু 
আর নে নিজেমন্ন। উত্তয়ে উভয়কে এমনই ভাল বাসিত। 
এলীজ। অতিশয় বৃদ্ধিমতী ও ধীর প্রক্কৃতি বালিকা বলিয়া সকলের 
আদরের সামস্ত্রী হইক়্া উঠিল। কিন্তু তাহারা চারি পাঁচ ব্সর 
একত্র বাস করিতে না করিতেই এলীজার মাতা ওহিও নামক 
প্রদেশে চলিয়া গেল। 

এলীজার জননীও দরিদ্র ছিলেন ১ পুত্র ও কণ্ঠাটাকে লইয়া 
তিনি অতি কষ্টে সংসার চালাইতেছিলেন। এই সময় তিনি 
গুনিলেন যে, ওহিও প্রদেশের উর্বরা ভূমিতে প্রচুর শস্ত 
উত্পন্ন হপ্ন এবং সেখানে বাস করিয়া লোকে স্বচ্ছন্দে অন্নসংস্থান 
করিতে পারে । ওহিও প্রদেশের এই স্নাষে আকৃষ্ট হইয়া 


মহাবীর গার্ফীলড ৩ 


বিধব! বালু আপন পুত্র ও কন্তটটাকে লইয়া তখাঁয় গিয়া বাঁস 
করিল । 

ক্রমে ওহিও প্রদেশের নাম সোঁণাত্র লঙ্কার মত চাঁরিদ্কে 
ছড়াইয়া পড়িল। ওহিগুতে লোকের অন্ন কষ্ট নাই, ওহিওন্র 
লোকে ভাল খায়, ভাল পরে) ইত্যাদি কথা লইয়া সকলেই 
বলাবলি করিতে লীগিল । যত ছুঃখী চাষ। সকলেই উদর-জ্বালান্ 
ওহিওর দিকে দৌড়াইতে আস্ত করিল। অবশেষে সকলকেই 
এই “ওহি'ও বোগে” ধরিতে লাগিল । “ওহিও রোগ” সংক্রামক 
হওয়াতে এত্রামও কুড়ি বৎসর বয়সের সমর আপন আশ্রঘদাভাব্র 
অনুমতি লইয়া! জীবিকা নির্বাহের জন্য ওহিও প্রদেশে গমন 
করিল। একরাম নিউবার্গ নামক স্থানে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিম! 
বনের কাঠ কাটিয়া একখাঁনি কুটার করিয়া লইল | 

এখানে থাকিতে খাঁকিতে কিছু দিন পরে এত্রীমের মনে 
হইল, সে একবার বিধবা বালুর পুত্র ও কন্াকে দেখিয়৷ আসে । 
এই মানস করিয়। এত্রাম একদিন তাহাদের তত্ব লইতে আরন্ত 
করিল) এবং অন্ুসন্ধানদ্বার। জানিতে পারিল যে, নিউবার্গের 
নিকটবর্তী জানিস্বিল নামক স্থানে বিধবা বালু বাসস্থান নির্মাণ 
করিয় বাস করিতেছে । অবশেষে এত্রাম একদিন জাঁনিস্বিলে 
গিয়া উপস্থিত হইল। বিধবা বালু ও তাহার পুত্র কন্যা অনেক 
দিন পরে এত্রীমকে পাইয়া! যার পর নাই আহ্লাদিত হইল এবং 
তাহাকে কয়েক দিন তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে অনুরোধ 
করিল। ক্রমে এলীজার সনহত এত্রামের পরিণয় হইল । এত্রাম 
নিউবার্গে আসির়। আপনার প্রি তম। ভার্ষ্যাকে লইয়া কুষিকার্য্য- 
দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। এত্রাম একজন অতি 


3 পুরুষকার 
সামান্য দরিদ্র কৃষক ছিল, সে নিজের ক্ষেত্রে নিজের হাঁতে 
চাষ কৰ্সিত এবং নিছের কাঁণ্য শেষ হইলে অপরের ক্ষেত্রে 
শ্রম করিয়। অর্ধোপার্জন করিত । 

এত্রামের বাসগৃহ একখানি জঙ্গলি কাঠের ক.ড়েবর । রাজ! 
রাজপ্রাসাদে বাস করিগা যে সখ না পান, একরাম ও এলীজা 
এই সামান্য কড়েঘরে বান করিনা তদপেক্ষাও অধিক সুখে 
বাস করিতে লাগিলেন। কখনও ভূগি-কর্ষণ, কখনও বা ঠিক। 
কাব করিয়া এত্রীম স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হই- 
ফেন। এত্রাম এই স্থানে এইরূপে নয় বৎসরকাঁল বাগ করি- 
লেন। ক্রদে এই স্থানে ইহাদের ছুইটা সম্তান জন্ম গ্র5ণ করিল। 

যখন এব্রামের পরিবারের সংখ্যা বাঁড়িতে লাগিল তখন 
তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ ধণ করিয়া চাষের ভূমি আরও কিছু বাড়া- 
ইয়া লইলেন। কিন্তু এই ভূমির অনুরোধে এবং আর একটা 
শুভাকাজ্জী আত্মীয় প্রতিবেশীর অন্থরোঁধে তাহাকে নিউবার্গ 
হইতে উঠিয়া গি। অরেঞ্জ নামক স্থানে বাসস্থান প্রস্তুত করিতে 
হইল। প্রথমতঃ কিছুকাল তাহাদিগকে উক্ত পরিবারের সঙ্গে 
এক কুটার-মধ্যে বাস করিতে হইত । কিছু দিন পরে এব্রাম 
স্ব. আর একটা গৃহ প্রস্তত করিয়া লইলেন এবং আপন পরি- 
বারের সহিত তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন । এবারে 
অপেক্ষাকৃত একটা প্রশস্ত কুটার নির্মাণ করা হইল। ন্ুবুহৎ 
কাষ্ঠখও একত্র করিয়া এবং তাহার মধ্যস্থ ছিদ্রে কর্দম দিয়! ঘরের 
প্রাচীর প্রস্তত করা হইল। ঘরে তিনটী অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জানালা এবং কেবল একটামাত্র দূরজী রাখা হইল। 

এবার এত্রীম যে স্থানে বাস করিলেন, ভাহীর' নিকটে উক্ক 


মহাবীর গার্ফীল্ড ৫ 


আত্মীয় পরিবার ভিন্ন আর অন্ত প্রতিবেশী ছিল নাঁ। চারি- 
দিকে অরণ্য । বরজনীতে হিংস্র জন্ত সকল ভয়ঙ্কর রব করিত । 
এই অবস্থায় এব্রাম আপন স্ত্রী, পুত্র ও বালিকাদিগকে লইয়! 
অরণ্য মাঝে বাস করিয়। চাঁষাদিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্থানে ১৮৩১ খাষ্টান্দের ৯ই নতেম্বর জেম্দ 
এত্রাম গার্ফীল্ডের জন্ম হয়। 

এত্রাম দীর্ঘান্কতি, সুপ্রী, হষ্ট পুষ্ট ও খুব কষ্টসহিষ্ু লোক 
ছিলেন। তীহার মনের তেজ ছিল, গুতিজ্ঞার বল ছিল এবং 
স্থির বুদ্ধি ছিল। লৌকালয় হইতে দূরে চলিয়া গিয়া, অরণ্য- 
মাঝে বাঁ করিতে হইলে বে প্রকার বীর্য ও সাহস থাকা 
আবশ্তক, এত্রামের তংসমুদষের অভাব ছিল না। আবার 
জনসমাঁজে যশস্বী ও কৃতী হইতে হইলে যে সমুদয় সদ্‌গুণ থাকা! 
আবশ্তঠক, এবামের সে সমস্ত গুণও ছিল। এ সমস্ত সন্তেও 
একরাম জনসমাজে সুনাম কিনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন না। 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিরা উদর পৌঁষণেরক্উপযুক্ত অন্ন ও শরীর 
আচ্ছাদনের উপযুক্ত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়! সস্তোষের সহিত অরণ্যে 
জীবন যাপন করিতে তাহার বাঁসন। হইল । অন্ত কোন সুখের 
আঁকাজ্ষা তাহার সেই প্রিয় বাসনাকে অতিক্রম করিতে পারিল 
না। এত্রামের আর একটা পুভ্রের নাম টমাঁস ও কন্তাটীর নাম 
মেহেতাঁবেল | টমাস ও মেহেতাঁবেল পিতার কষিকার্যের 
সহায়তা করিতে লাগিল । এব্রাম যখন ক্ষেত্রে কার্ধ্য করেন, 
টমাস ও মেহেতাবেলও তথন তাহার সঙ্গে গিয়া ক্ষেত্রে কার্ধ্য 
করে। এইরূপে অতি আনন্দে তাহাদের দিন চলিয়া যাইতে 
লাগিল। 


৬ পুরুষকার 

কিন্ত বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড 
রৌদ্রে একদিন এত্রাম ক্ষেত্রে কার্ধ্য করিতেছেন, এমন সময় 
শুনিতে পাইলেন যে, বনে আগুন লাগিরাঁছে। দূরে লৌক 
সকল মহাঁকোলাঁহল করিতেছে । এত্রাম জানিতেন অরণ্যে 
আগুন লাগিলে তাহার সমূহ বিপদ । দেখিতে দেখিতে আগুন 
তাহার শম্তক্ষেত্রের কাছে আপিয়া উপস্থিত হইল। এত্রাম 
তাড়াভাড়ি মেহেতাবেলকে বলিলেন, মেহেতাবেল ! এই 
(কোদালাখাঁনা রাখিরা দৌডিয়। সাবলখানা লইয়া আইস। 
মেহেতাঁবেল তাহাই করিল। এত্রাম, টমাস ও মেহেতাবেলকে 
সঙ্গে করিয়া বনের ধারে গিয়া! ভীমবলে অগ্নির সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইলেন । এব্রামের পত্থীও সেই ভরঙ্কর দাবাঁনলের শব্দ 
শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই দিকে দৌড়িয়া গেলেন সেই 
খানেই যদি সেই অগ্নির গতিরোধ না করা হদ্র, তাহ! হইলে 
অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাঁদেব ঘর পুভ়িয়া বাইবে। এব্রামের 
মুখে কথা নাই, তিন্ধি একেবারে জ্ঞ।ন হারা হইয়া সেই সর্ধভুক্‌ 
অগ্নির সহিত ভয়ানক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। একাকী 
হইয়াও দশজনের বল ধারণ করিয়া! অগ্নি নির্বাণের চেষ্ট| করিতে 
লাগিলেন। অগ্নির প্রকোঁপ একবার একটু থামিয়! আসে, 
এক্রামের মনে একটু আশ।র সঞ্চার হয়, আঁবাঁর পরক্ষণেই 
মহা গঞ্জনে সেই অগ্নি অলিরা উঠে; এইরূপ একবার আশা! 
একবার ভীতি আসিয়া তাহার হৃদয়কে দৌলাইতে লাগিল । 
পরে বছ পরিশ্রমের পর আগুন নিবিয়া গেল এবং এবাম আঁপ- 
নার অরণ্যস্থ গৃহ খানিকে তাহার গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইলেন। সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু 


মহাবীর গাঁরফীল্ড ৭ 


পরিণাম অতিশয় ভয়ানক হইয়া পড়িল। প্রচণ্ড রৌদ্রে উৎকট 
পরিশ্রম করাতে এব্রামের শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল-_-তিনি 
তখনই একথগু কাষ্ঠেব্র উপর ছাক়্াতে বসিয়া পড়িলেন । 
কঠিন পীড়া হইল-_এক্রাম দিনকরেকের মধ্যে মৃত্যামুখে পতিত 
হইলেন! মরিবার সময আপন সন্ত(ন গুলির মুখের দিকে 
তাকাইম! এলীজাকে সম্বোধন করিরী বলিলেন, এই অরণ্যের 
মধ্যে চারিটা শিশুনুক্ষ রোপণ কবিরা চলিলাঁম_-এখন তোমার 
হাতেই ইহাদের জীবন !! 

এবাদের মৃত্যুসংবাদ চাঁরি দিকে পাচ ক্রোশ পর্য্যন্ত ছটিয়া 
গেল_-পাঁচ ক্রোশ দূৰ হইতে অরণ্যবাপী চাষার! তাহাকে 
দেখিতে আসিল। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে চারিটী কি পীচটা 
পরিবার ছিল, সকলেই আজ এলীজাঁব দুঃখে ছুঃখিত হইয়া 
তথায় আগমন করিল। শোৌঁক-সন্তপু-হৃদয়ে সকলে সমবেত হইর়। 
এব্রামেব মৃতদেহ গোধুমন্ষেত্রের এক কোণে সমাধিস্থ করিল। 

সমুদয় অরণ্য যেন অঙ্গে আধার মাথিয়া এলীজাকে ভীত 
করিতে লাগিল। কিন্তু ভগবান্‌ অনাথের চির-সহায়। ধীরে 
ধীরে এলীজার অন্তরে শান্তি আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, বুথা শোক করিয়া মন্তব্যত্ব হারাইলে 
চলিবে না। সন্তানগুলিকে মানুষ করিতে হইবে। গুরুতর 
কর্তব্যভীর তাহার মস্তকে রহিয়াছে, ভগবান্কে সহায় করিয়া 
ধৈর্্যাবলম্বন পূর্বক কর্তব্য-পালনে অগ্রসর হওয়াই তাহার 
এখন বিধেয়, এই মনে করিয়া তিনি একদিন টমাসকে ডাকিয়া 
বলিলেন, টমাস, তোমার পিসা মহাঁশয়কে ডাকিয়া আন, 
তাহার সঙ্গে একটা! পরামশ করিব। 


৮ পুরুষকার 

পূর্ব্বে ষে আত্মীয় প্রতিবেশীর উল্লেখ করা হইয়াছে সেই 
আজ্মীয়ই টমাসের এই পিসাঁ মহাঁশয়। এত্রামের সহোঁদরা 
ভগিনীকে বইণ্টন নামক জনৈক চাষ! বিবাহ করিয়াছিলেন 
তিনিই এই আত্মীয় প্রতিবেশী । 

বইন্টন আসিয়া এলীজাঁকে বলিলেন, আপনি স্ত্রীলোক 
হইয়। কিপ্রকারে এই বনে বাস কবিবেন ? এই সমস্ত বিক্রয় 
করিয়া আপনি আপনর আত্মীয়দের নিকট চলিয়া যাঁন। 

তখন টমাঁস বলিল, মা! আঁঙ্গিও তাই বলি। যখন বনে 
বাঘ ডাকে, আর আমাদের ঘরের দ্বারের কাছে যখন তাহারা 
রাত্রিতে বেড়ায়, তখন আমার বড় ভয় হয় ! যখন বাব! ছিলেন, 
তখন আমাঁর আদৌ ভয় হইত ন1। 

এলীজা বলিলেন, যেখানে আমার ধার্মিক পনির মৃত- 
দেহ সমাধিস্থ করিয়াছি, আমি জীবন থাকিতে সেস্তান পরিত্যাগ 
করিতে পারিব না। এই বনভূমি ভীহার মৃত্যুর পর হইতে 
এক নুতন ও পবিভ্রভীব ধারণ করিয়াছে । তাহার মৃহদেহ 
বন্ঠ হিংস্রপশুর গ্রানে ফেলিয়া দিয় আমি কখনই এ স্থান 
পরিত্যাগ করিব না। 

বইণ্টন তখন বলিলেন, তবে আপনি কি করিতে ইচ্ছা! 
করেন? 

এলীজা বলিলেন, আমি যে এই সমস্ত ভূমি, এই অপো- 
গণ্ড টমাসকে লইয়। চাঁষ করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই । 
তবে আমার ইচ্ছা যে, তাহার যে খণ আছে, তাহা! পরিশোধ 
করিবার মত টাকা। পাওয়া যাক, সেই পরিমাণ ভূমি বিক্রয় 
করিয়া অবশিষ্ট ভূমি লইয়। আমি চাঁষ করিয়া খাই। 
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বইণ্টন তখন বলিলেন, আমার মনের ভাব এই যে, আপনি 
আত্মীয় বন্ধুদের আশ্রয় লইম্সা জীবন যাপন করেন । এখানে 
থাকিয়! জীবন ধারণ কি সম্ভব হইবে? সেখানে গেলে অনেকে 
অর্থ সাহাব্য করিতে পারেন । 

বইণ্টনের এই বাক্য শুনিয়া এলীজার অন্তর যেন জাগ্রত 
হইল। তিনি সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, কি বলিলেন, আমি 
আত্মীয় বন্ধুদেন দয়ার ভিখারী হইব? বত দিন এই দেহ সুস্থ 
থাকিবে_দয়াধয় পিতা আমার এই হাত ছুই খানিকে জীবিত 
রাখুন, আঘি ঘেন মাথ।র ঘাম পায়ে ফেলিব! এই সন্তান গুলিকে 
মানুষ করিতে সমর্থ হই। আমার স্বর্গীয় স্বামী তাহার বিন্দু 
বিন্দু রক্ত জল করিয়া এই কুটারখানি রাখিয়া! গিয়াছেন। 
ইহার এক একখানি কাষ্ঠ আমার নিকট এক একটা পবিত্র 
পদার্থ। আমি যেমন অতি যত্বে ও ভক্তির সহিত তাহার 
সমাধি স্থানটা রক্ষা করিব, তেমন অতিশয় আদরের সহিত 
এই গৃহ খানিও রক্ষা করিব । 

তখন বইন্টন বলিলেন তবে আপনি এই সমস্ত বিক্রয় 
করিবেন না? 

এলীজা বলিলেন, না তা কখনই না, খণ পনিশোধ করিবার 
মত কতক অংশ বিক্রয় করিতেই হইবে । 

খন বইন্টন বলিলেন, আমি বোঁধ করি সমস্ত বিক্রয় 
করিয়া চলিগ্র যাঁওয়াই ভাল ছিল। যাহা হউক যদি আপনি 
একাস্ত তাহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে যাহাতে কতক 
মংশ বিক্রয় করা যাইতে পারে আমি তাহার চেষ্টার থাকিব। 

এই বলিয়! তিনি চলিয়া গেলেন! এলীজ। এতক্ষণ মানুষের 
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সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন, এখন তিনি মানুষের বুদ্ধিদাত! 
ধিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার অবস্থার কথ! 
বলিতে লাগিলেন। করযোঁড়ে উদ্ধমুখে ভগবানকে ডাকিয়া 
বলিতে লাগিলেন, হে পরমেশ্বর ! তুমি আমার এই অরণ্যমাঝে 
একমাত্র সহায়_তুমি আমাকে এই অবস্থায় স্থমতি বিধান কর । 
তার পর ভক্তির সহিত তাহার চরণে প্রণাম করিয়া নির্ভয় হইয়া! 
বাহিনে গিয়া মাসকে বলিলেন, টমাস এস আমাতে তোমাতে 
চাষ আরন্ত করি; এস্থান ছাড়িয়া কোথায়ও বাইব না। মা 
বস্থমতী এই খানেই আমাদিগকে ক্রোড় দিয়াছেন । 

টমাসের বয়স এখন একাদশ বৎসর । উমানও অতিশয় উৎ- 
সাঁহ ও আদরের সহিত মাঁতীকে বলিল, মা! আমি হল চালাইতে 
পারি। তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না, আমি একাকীই 
সব করিব। 

ক্রেতা শীপ্রই আসিল। কতকট? ভূমি বিক্রয় করিয়া খণ 
পরিশোধ করা হইল। খণ পরিশোধ করিয়া একটা পয়সাও 
এলীজার হাতে রছিল ন|। স্বামীর খণ পরিশোধ করিয়া এলীজা 
যেন মাথার বোঝা নামাইয়! স্ৃস্থির হইলেন । 

এখন নিশ্চিস্তমনে ধীরভাঁবে জননী এলীজা! টমাঁসকে লইয়া! 
চাষে প্রবৃত্ত হইলেন। টমাস গোঁধূম বুনিবার জন্ত ভূমির পাট 
আরম্ভ করিল। এলীজ৷ বনের কাঠ কাটিয়া! সেই ক্ষেত্রের চারি- 
দিকে বেড়া দিতে লাগিলেন | 

এই সময় এলীজ। একদিন দেেখিলেন, ঘরে ষে খাদ্য শস্ত আছে, 
আগামী শস্যের সময় পর্য্যস্ত তাহাতে চলিবে না। মাতা অমনি 
এক সন্ধ্যা আহাঁর করিতে লাগিলেন! সস্তানেরা এ কথার কিছুই 
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জানিল না। সন্তানেরা পুর্ণব্ূপে আহার পাইতে লাগিল-- 
মাতার তাহাতেই স্থথ। কিছুদিন এইরপে অনাহারে এবং 
অল্লাহারে দিন কাটাইবার পর উত্তম শশ্ত হইল। মাতার 
আর কষ্ট রহিল না। 

১৮৩৫ খীষ্টান্দে আর একটা পরিবার আপিয়া ইহাদের প্রতি- 
বেশী হইল । এই নবাগত পরিবারেন্ন কিছু কাপড় সেলাইয়ের 
আবস্তক ছিল। এলীজা স্বহস্তে সেই সমস্ত সেলাই করিয় 
দিলেন এবং তাহাতে যে বেতন পাইলেন, তদ্দারা তাহার 
সংসারের আরও কুলান হইতে লাগিল। টমাসকেও তাহার! 
সমরে সময়ে কার্ধ্যে নিযুক্ত করিত, তাহাতে টমাঁসও কিছু কিছু 
পয়সা পাইত। এইরূপে ক্ষেত্রে যেমন একদিকে পর্য্যাপ্ত শস্ত 
হইল, তেমনি অপরদিকে আবার নগদও কিছু কিছু পর়স। 
আসিতে লাগিল, সুতরাং এখন অতি সুখেই তাহাদের দিন 
চলিতে লাগিল । 

এই সময় মাসের মনে বড় সাঁধ হইল, জেম্সকে সে ক 
যোড়া জুতা কিনিয়! দের। এ পর্যন্ত জেম্সের পায়ে জূতা 
ছিল নাঁ। টমাস আপন মাঁতাকে নিজের মনের সাধ 
জানাইল। মাতা টমাসের এই সাধে বাণী দিলেন না। 
স্থতরাং জেম্সের পায়ে জুতা হইয়া গেল। জেম্ন জুতা পাইয়া 
মহা আনন্দিত হইল। অরণ্যের মাঝে কোন ছেলের পায়ে 
সহজে জুতা মিলিত নাঁঁ-কাবে 'কাষেই জেমসের ভাগ্য 
ভাল বলিতে হইবে। জেম্দের ভাই ভগিনীর পায়ে জুতা 
ছিল না। 
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হ্‌ 
পাঠশালা 


জেমসের বয়ন এখনও চারি বৎ্পর পূর্ণ হর নাই। যে 
অরণ্যের মাঝে এলীজাঁর বাঁস, সেখানে ভাল বিদ্যালয় থাকিবাঁর 
কথা নয়। কখন কখন কোন কোন লোক আসির়! শস্ত সংগ্রহ 
হইয়া গেলে চাঁষার ছেলেদের জন্ত এ সকল স্থানে পাঠশালা বসা- 
ইত, আবার চাঁবের সময় আপিলে তাহার! চলিয়া বাইত । কিছু 
কিছু অর্থ উপার্জন তাহাদের উদ্দেশ্ত । বনের চাষারাঁও বৎস- 
বাস্তে শস্ত ঘরে আদিলে আপন আপন সন্তানদিগকে যকিঞ্চিৎ 
শিখিবার নিমিত্ত এই পাঠশালায় পাঠাইয়া দিত। এইরূগে 
ক্লষকবাঁলকেরা বর্ণবিন্তাসাদি কিছু কিছু শিখিয়া আদিত। 

এলীজার বাড়ীর প্রায় এক ক্রোশ দূরে এইপ একটা 
পাঠশালা হইল। টমাসের আনন্দের সীমা রহিল না । জেম্স 
জুত্বা পারে দিয়া বিদ্যালয়ে চলিল। টণাঁস নিজে উপার্জন 
কল্লিয়া জিমির পায়ে জুতা কিনিন্সা দিয়াছিল, তাই আজ দে 
মহা আনন্দে জিমির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়। রহিল। জিমি 
যে চলির। এত পথ যাইতে পারিবে না, এই জন্য টমাসের বড়ই 
চিন্তা হইল, কিন্তু মেহেতবেল তাহার সে চিস্তা দূর করিল। 
কির়দ্দ র যাইয়া জিমি মেহেতাবেল দিদির স্কন্ধে চাপিয়া পাঠ- 
শালায় গমন করিলেন। 

জিমি যদিও এই প্রথম পাঠশালায় গেল, তথাপি তাহার 
আজ “হাতে খড়ি নয়। এলীজা বাড়ীতে ইতিপুর্কেই তাহাকে 
কিছু শিখাইয়াছিলেন। তিনি ক্ষেত্র ও গৃহের কাঁধকশ্শ করিয়া 
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যখনই একটু অবসর পাইতেন, তখনই সন্তানগুলিকে লইয়া! 
পড়াইতে বসিতেন। ধর্মশান্ত্র হইতে গল্প বলিতেন। পুনঃ 
পুনঃ এই সকল গল্প শুনিয়। জিমি অনেকগুলি গল্প কণ্ঠস্থ করিয়া! 
ফেলিয়াছিল। তাহার অপাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। বাল্যকালেই 
জিমির প্রবীণতা দেখা যাইতে লাগিল। সকলে তাহাকে 
অতি বুদ্ধিমান্‌ বলিয্বা বুঝিয়া লইল। জিমি যেমন বুদ্ধিমান্‌ 
ও চতুর, তেমনি আবার সদাই প্রফুল্ল । অরণ্য মাঝে দরিদ্রের 
সামান্য ঝুঁড়েঘরে, জিমি ঠিক যেন আধার ঘরের মাণিক হইয়া 
পড়িল। এলীজা তাহার সদানন্দ ভাব দেখব! ক্রমে আপনার 
মনের ছুঃখভার দূরে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন । 

জিমি পাঠশালায় যাহা গুনে, তাহাই শিখিয়ী ফেলে । প্রথম- 
পাঠের প্রায় অধিকাংশই তাহার কণ্ঠস্থ হইল। চারি বৎসর 
বয়সে জিমির এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় 
তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতে লাগিলেন। জিমি পাঠশালার 
মধ্যে সর্ধোত্রুষ্ট ছাত্র হইয়! উঠিল। 

শৈশবাবস্থাতেই তাহার আর একটী অতি আশ্চর্য্য স্বভাব 
দেখা যাইতে লাগিল । সে অতিশয় অনুকরণ-শ্রিয় হইল। তাহার 
সম্মুখে যে, ষে প্রকার আচরণ বা! ধরণ দেখাইত সে তখনই 
তাহা শিথিয়া! ফেলিত। এই জন্য তাহার সম্মুখে কোন প্রকার 
অসদাচরণ করা শিক্ষক ও এলীজার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়! 
উঠিল। কারণ জিমি যাহা দেখিবে, তাহাই অন্গকরণ করিবে । 

শিক্ষক যেরূপে ছাত্রদ্িগকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি- 
তেন$ জেম্স্ও শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতি কালে নির্দিষ্ট 
সময়ের পুর্বে পাঠশালায় আসিয়া, শিক্ষকের মত গম্ভীরভাৰ 


চি 
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ধারণপূর্ব্বক ধর্মপুস্তক হইতে বড় বড় বালকদিগকে প্রশ্নের 
উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। তাহার প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা 
তাহাকে শিশু বলিয়! অবজ্ঞা করিত না। তাহার প্রশ্নের ধরণ 
দেখিয়া তাহারা অবাক্‌ হইয়া যাইত। অনেক সময় তাহারা 
সমুদয় প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিত না; তখন জেম্স স্বয়ং 
তাহাদের হইয়! প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করিত। 

জেম্স স্ুচতুর বালক। পথ চলিতে চলিতে যাহ! কিছু 
দেখিতে ও শুনিতে পাইত, সে তাহাই শিখিয়া লইত । এইরূপে 
অতি অন্ন বয়সেই তাহার অভিজ্ঞত! বাঁড়িতে লাগিল। 

কোন কথার অর্থ না বুঝিয়। সে ক্ষান্ত হইত না। কোন 
বস্ত, কোন ঘটন! বা কোন বিষয়ের ভিতর ষতক্ষণ ন। উত্তমরূপে 
প্রবেশ করিয়া তাহা বুঝিতে পারিত, ততক্ষণ কোন মতেই 
তাহার পিপাসা মিটিত না । 

পর বৎসর এলীজা ও তাহার প্রতিবেশী বইণ্টনের যক্্ে, 
তাহাধের গৃহের নিকটে একটা পাঠশাল! স্থাপিত ছইল। শিক্ষক 
মহাশয় এলীজার ঘরে আহারাদি করিতেন। এই সময় ইহার 
সাহায্যে জেম্স অনেক বিষয় শিক্ষা করিল। 


স্প্পীশীীকিজশী্টী 
নত 


“আমি পারি ” 
জেম্স কখনও কোন কার্যে 'না' বলিতে জানিত না? 
শৈশবকাল হইতে তাহার মনে কেমন একটা আশ্চর্য্য বিশ্বাস 
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বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, পরিশ্রম করিলে এবং মনোষোগের সহিত 
কোন কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলে, কি শারীরিক, কি মানসিক 
সংসারের যে কোন ব্যাপারে ক্কৃতকার্য্য হওয়1 'যাইতে পারে। 
এই জন্ত তাহার মাতা তাহাকে যে কোন কার্ষের কথ! বলিতেন, 
সে তখনই সেই কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইত এবং সফল- 
কাম হইয়! সহান্ত মুখে মাতার নিকট আসিয়া বলিত, মা আমার 
কাধ্য শেষ হুইস্বাছে! মাতাও অমনি আনন্দে অধীর হইয়া 
তাহার মুখ চুম্বন করিতেন । 

জেম্সের বয়স যখন আট বৎসর হইল তখন তাহাকে টমাঁ- 
সের মত চাষের কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এখন জেম্স বড় 
হওয়াতে চাষের কার্য কতকটা তাহার উপর দিয়া টমাস 
অপরের ক্ষেত্রে কার্ধ্য করিয়া অর্থ আনিতে লাগিল। জেম্স 
এখন জঙ্গলে কাঠ কাটে, শস্ত কাটে এবং ক্ষেত্রের আর সমস্ত 
কাধ্য করে। এমন নয় যে, জেম্স পড়া শুনা ছাড়িয়া এই 
সকল কার্ধ্য করিয়া বড়ই আমোদ ও মনের সুখে থাকিত। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, জেম্স কোন কার্ধ্যে এন বলিতে জানিত 
না । সে যে কার্য্য করিত, তাহা অত্যন্ত মন দিয়া করিত। বয়স 
অল্প হইলেও সে বুঝিতে পারিত, ক্ষেত্রে কার্য না করিলে তাহা- 
দের খাঁওয়। পরা চলিবে না; তাই সে ক্ষেত্রে কার্ধ্য করিত। 
আবার এই সঙ্গে সঙ্গে পড়িবার ও জ্ঞান উপার্জন করিবার ইচ্ছা! 
তাহার এতই প্রবল ছিল যে,অনেক দূর দুর স্থানে গিয়া লোকের 
বাড়ী হইতে পুস্তক চাহিয়া আনিত এবং তৈল অভাবে খড় ও 
কাঠের আগুন জালিয়া, ভূমিতে শয়ন করিয়া, অনেক রাত্রি 
পর্য্স্ত সেই সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিত। জেম্স যখন যে 
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বইথানি পড়িতে আরম্ভ করিত, সেখানি প্রথম হইতে শেষ 
পর্য্যন্ত এমন মনোযোগের সহিত পড়িত যে, তন্মধাস্থ সমুদয় কথ! 
ও সমুদয় বিষয় তাহার কণ্ঠস্থ হইয়! যাইত। 

টমাসের উপার্জিত অর্থ দ্বার! গৃহের নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী সকল প্রস্তত, সকলের পুস্তক, জুতা ও কাপড় ইত্যাদি 
ক্রয় করা হইতে লাগিল । 

এই সময় এক দিন পাঠশালার এক জন সঙ্গীর সঙ্গে বেড়া- 
ইতে বেড়াইতে কথা হইল যে, এমন কোন কাধ্য নাই যাহ! জেম্ন 
করিতে পারে না। তখন সেই বালক একটা ভিম্ব লইয়া! বলিল, 
জেম্স.তুমি এই ডিম্বটা গিলিতে পার ? 

জেম্স তখনই বলিল হাঁ পারি! এই বলিয়া সে ভিম্বটা 
সুখে ফেলিয়া গ্রাস করিবার চেষ্ট। করিল; কিন্তু খোসা সমেত ডিস্ব 
গিলিয়া ফেল! ত সহজ কথা নয়! জেম্স পারিল না। তাহার 
মুখ বিবর্ণ হইল--সঙ্গিটী মহা আনন্দে করতালি দিয়া হাসিতে 
লাগিল। কিন্তু জেম্সের গর্বিত স্বভাব এ অপমান সহা করিতে 
পারিল না। অবশেষে দৃঢ় সংকল্প করিয়া আবার ডিস্বটা মুখের 
ভিতর ফেলিয়া দিল এবং এবারে সত্য সত্যই সেটা গিলিয়া 
ফেলিল। মাতা এলীজা যখন এই কথা শুনিতে পাইলেন, 
তখন হাসিয়া বলিলেন__নির্বোধ ছেলে ! 

জেম্স অহঙ্কারী ছিল না। অহঙ্কার কাহাকে বলে সে 
তাহ! জানিত না। সেবড়ই সরল প্রকৃতির বালক ছিল। 
সে বুঝিত যে, সে যে কার্যে হাত দিবে তাহাই করিতে পারিবে; 
এই জন্য কোন কার্ধ্য কর্পিতে পারি না, এ কথা সে বলিত ন11 
তাহার সহজ বুদ্ধিতে "পারি না, আসিত না। সে “পারিই” 
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জানিত--.পাঁরিই? বুঝিত, তাই সে ওকথা বলিত। “পাঁরির' 
বিপরীত “পারি না, যে কি পদার্থ তাহা সে কখনও যেন দেখেও 
নাই, জানেও নাই। তবে সে কেন বলিবে "পারি না” । ইহা ত 
সহজ কথা, অহঙ্কারের কথা নয়। 

বালক জেম্সের এই বিশেষ গুণ দর্শন করিক্া মীতা৷ এলীজার 
হাদয়ে যারপর নাই আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইল। জেম্স 
এক দিন ক্ষেত্রে কার্য করিতেছে, অনেকটা ভূমির পাট 
করিতে অবশিষ্ট আছে, জেম্সকে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে 
হুইতেছে। তাহীকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার এই উপযুক্ত সময় 
বিবেচন। করিয়া জননী বলিতে লাগিলেন, জেম্স! কোন 
কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে যদি তুমি একবা'র এই দৃঢ় 
সংকল্প করিতে পার যে, তুমি সে কার্য যে প্রকারে হউক, 
সম্পন্ন করিবেই করিবে, তাহা হইলে তোমার সেই সংকল্ের 
সঙ্গে সঙ্গে অর্দেক কাধ্য সমাধা হইয়া যাইবে । বাল্যকালে 
আমার পিতাকে প্রায়ই এই পুরাতন কথাটা বলিতে শুনিতাম, 
“ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়, 

জেম্স বলিল, ওকথাটার অর্থ কি? 

এলীজ1 বলিলেন অর্থ এই যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন কার্য 
“করিবই করিব বলিয়া একবার প্রতিজ্ঞা করে এবং প্রাণপণে 
তাহাতে লাগিয়া থাকে, তখন সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সে কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতে পাঁরে। যেবালক আপনার শক্তির উপর নির্ভর 
পূর্বক নানাপ্রকার বাধ। বিদ্ব সত্তেও স্বকার্ধ্য সাধন করিতে 
ক্কতসংকল্প হয়, তাহাকে কখনই বিফল-মনোরথ হইতে হয় না । 
জেম্স! তিমি কি এইরূপে চলিতে পারিবে? এই বলির! 


১৮ পুরুষকার 
চতুরা' জননী পুত্রকে বুঝিবার অভিপ্রায়ে উত্তর অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । জেম্স সদ্র্পে বলিল, ই! পারিব। হু 

তখন জণনী আরও উৎসাহের সহিত বলিতে আরস্ত করি- 
লেন। সর্বদাই নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিবে । 
যখন যে কার্য হাতে পড়িবে, সর্বদাই “আমি পারি” এই কথাটী 
মনে রাখিও, তাহা হইলে তুমি কৃতকাঁধ্য হইতে পারিবে । 
“যাহারা উদ্ামশীল, পরমেশ্বর তাহাদিগের সহায়” এই কথাটাতে 
আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।' তোমার পিতার মৃত্যুর পর হইতে 
তিনি আমাকে আশ্চধ্যরূপে সহায়তা করিতেছেন ! যখন তাহার 
মৃত্যু হইল, তখন আমি কোন্‌ পথে চলিব, তাহার কিছুই জানি- 
তাম না। এই অরণ্যে কেমন করিয়া বাস করিব, তাহা। বুঝিয়া 
উঠিতে পারিলাম ন! এবং অরণ্য ছাড়িয়া অন্ঠাত্র গিয়। বাস করি- 
বারও কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না । এইরূপে আর অন্য 
উপায় না দেখিয়া আমি তত্ক্ষণাৎ পরমেশ্বরের কপার উপর 
নির্ভরপুর্বক, মানুষের পরামর্শ পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শক্তির 
দিকে দৃষ্টি রাখিলীম, আমার সকল দিক্‌ রক্ষা হইল? আমি 
এইব্পে আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছি। আমরা যদি 
যথাঁশক্তি কোন কার্যে প্রবৃত্ত হই, পরমেশ্বর আমাদের যত্ব ও 
আমাদের শক্তির সহায় অবস্তই হইবেন। 

জেম্স জিজ্ঞানী৷ করিল, বদি আমর! যথাশক্তি কার্যে প্রব্য 
না হই তাহ! হইলে তিনি কি করেন ? 

জননী বলিলেন তিনি সহায় হইবেন ন! ! মানুষের এতদপেক্ষা 
দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না! তাহার সহায়তা ভিন্ন আমর 
কোনও কার্যে কৃতকার্য হইতে পারিব ন। 
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জেম্সের মনে এখন একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল। জেম্স 
জানিত পরমেশ্বর মানগষকে কেবল ধার্মিক হইতেই সহায়তা 
করেন। তাই সে জননীকে বলিল, আমি ভাবিতাম পরমেশ্বর 
শুধুই মানুষকে সাধু হইতে সাহাধ্য করেন। তিনি যে কার্যেরও 
সহায়, তাহা জানিতাম না। জেম্স অতি ধীর ও গম্ভীরভাবে 
এইকথাগুলি বলিল। 

ধার্ম্িকা জননী এলীজ। বলিলেন, হা, পরমেশ্বর মান্ু- 
যকে সাধু ও ভাঁল হইতেই সহায়তা করেন। তিনি আমাদিগকে 
সকল বিষয়ে ভাল হইতে সহায়তা করেন। তাহার আশীর্বাদে 
ভাল বালক হওয়া যায়, তাহার আশীর্বাদে ভাল মানুষ হওয়। 
যায়, তাহার আশীর্বাদে ভাল শ্রমজীবী হওয়। যায়, তাহার আশী- 
ব্বাদে ভাল পণ্ডিত হওয়া যায়, তাহার আশীর্বাদে ভাল শিক্ষক 
হওয়া যায় এবং তাহারই আশীর্বাদ আবার ভাল চাষা হওয়া 
যায়, ফলতঃ তাঁহার আশীর্ধাদে সকল বিষয়েই ভাল হওয়া 
যায়। এই কথা৷ বলিতে বলিতে জননী এলীজার বদন-মগ্ডলে এক 
সুন্দর আভা প্রকাশ পাইল। বালক জেম্স মাতার উৎসাহ 
ও ভাবপূর্ণ বাক্যশ্রবণ করিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইল। প্রত্যেক 
কথ! যেন তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মাতার বাক্য 
শ্রবণ করিয়। তাহার এখন রব বিশ্বীস হইল যে, পরমেশ্বরের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া উভয়ে উত্তমরূপে ক্ষিকার্ধ্য করিতে 
পাঁরিবে। 

জেম্সের জননী আবার ধলিলেন, যদি তুমি একটী কার্ধ্য 
ভাল করিয়া করিতে পার, তাহা হইলে আর একটী কার্যও ভাল 
করিয়া করিতে পারিবে । এইরূপে উত্তরোত্তর যত কাঁধ্য করিবে 


০ পুরুষকার 
ততই তুমি দিন দিন নৃততন নৃতন কার্যে সফল-মনোরথ হইবে। 
অপরের মুখের দিকে না চাহিয়া নিজের শক্তির উপর নির্ভর 
করিতে শিখিবে এবং তাহা। হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে । 

জেম্সের জননী নীরব হইলেন ৷ জেম্স বাল্যকাল হইতে 
আপন জননীর নিকট এইরূপে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে লাগিল । 
ক্রমে জেম্সের হৃদয়ে স্বাবলম্বন দৃঢ় ভিত্তি লাভ করিল। 

সংসারে যাহারা অপরের মুখের দিকে তাকাইতে অভ্যস্ত হয়, 
তাহাদের জীবন এমনই অনার হইয়া যায় যে, তাহারা মচ্ছষ্য 
মামের উপযুক্ত কিনা, তাহা! বুঝা যায় না। এই সকল লোক 
মৃত। কিন্তু যাহারা বাল্যকাল হইতে সংসারের সকল কার্ষো 
নিজের ছু খানি হাত, ছু খানি পা! ও সর্বোপরি ভগবানের উপর 
নির্ভর করিয়া চলিতে শিখে, তাহারাই প্রকৃত মানুষ । সংসারে 
তাহাঁদেরই অস্তিত্ব আছে। বালক গাব্ফীল্ড জানিত মাথার 
ঘাম পায়ে ফেলিয়৷ শ্রম না করিলে সংসারে তাহার অন্ন বল্ত 
মিলিবে না। তাহার মুখপানে চায় এমন আর কেহই ছিল 
না। স্বৃতরাং জেম্স নিজেই নিজের সহাষ সম্বল ছিল। 
গার্ফীল্ডের চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি একবার যুবক- 
দিগকে সম্বোধন করিয়া যে উপদেশ দেন তাহাতেই তাহার 
বালাজীবনের অতি উত্তম পরিচয় পাওয়া যাঁয়। উপদেশটা 
এই £-- 

হে যুবকগণ ! তোমরা বিলক্ষণ জাঁনিও অবস্থা স্বয়ং আসিয়া 
তোমাদের মন্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিতে পারে না। যদ্দি 
সংসারে রাজমুকুট পরিতে বাসন! থাকে, তবে তাহা লাডের 
জন্য উদ্যোগী হনব সংগ্রামে প্রবৃত খাক। বিনা 
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সংগ্রামে অক্ষত শরীরে যে মুকুট লাভ করা যায় তাহার আবার 
মূল্য কি? যে অলস তাহার আবার বিশ্রাম স্থুখ কি? জীবনে 
যে সৌভাগ্য বা যে ধশ্বধ্য লাভ করিবে সমস্তই. যেন স্বক়্ং পরি- 
শ্রম ও সংগ্রাম করিয়া করিতে পার। তুমি নিজে পরিশ্রম 
করিয়া যাহা! উপার্জন করিলে ন। তাহাতে তোমার গৌরবই বা 
কি, আর আত্মপ্রসাঁদই বাকি? দারিদ্র্য যেন তোমারউন্নতির 
পথের কণ্টক না হয়। আমি আমার নিজজীবনে দেখিয়াছি, 
দারিদ্র্য স্পৃহনীয় নহে বটে) কিন্ত আবার ইহাঁও বলিব যে, 
জীবনসংগ্রামে যদি জয়যুক্ত হইয়া! মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চাও, 
তাহ! হইলে তোমাকে বার বার বাঁধা পাইয়া পড়িতে হইবে 
এবং উঠিতে হইবে। যতই তুমি উদ্দেশ্য-লাভে ভগ্মনোরথ 
হইবে, ততই তোঁমার শক্তির বিকাশ হইবে_-ততই তুমি মানুষ 
হইতে থাকিবে । যে যুবক জীবনসংগ্রামে বাধা পাঁয় না তাহার 
মূল্য হয় না, এটী নিশ্চয় জানিও। আমি যতদুর জানি তাহাতে 
এমন একজনকেও দেখি নাই যে জরী হইবার উপযুক্ত হইয়াও 
জীবনসংগ্রামে মারা গিয়াছে । যে যুবাপুরুষ জীবনের মূল্য 
বুঝিয়াছে, যে জীবনের গৌরব সাধন করিতে বাদন! করে, সে 
যেন চিরকাল অপরের নিকট দাদখত লিখিয়া আত্ম-বিক্রয় ন! 
করে। এমন কিনে যেন চিরদিন অপরের আক্তার অধীন 
হইয়াঁও না চলে। হে যুবাপুরুষ ! তুমি আজ্ঞাবহ না হইয়া 
আজ্ঞাদাতা হইবে । তুমি চিরদিন যেন অপরের কার্্যে নিযুক্ত 
নাথাক; তুমি অপরকে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে। পৃথি- 
বীতে এমন অক্ষম অথবা ক্ষুদ্র কেহই নাই, যে কোন না! কোন 
প্রকাবে নেতার কার্য করিতে না পারে। অতএব সকল সময় 
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ও সারা জীবন ভূত্যের কাঁধ্য না করিয়া, আপন মনুষ্যত্ব সাধনের 
জন্ঠ প্রভুর কা্ধ্য নির্বাচন করিয়া লওয়! যুবকগণের উচিত। 
নিত্যপরবশ হওয়া অপেক্ষা একটা ঘোটক অথবা! এক থান! 
শকটের চাঁলক হওয়াও ভাল। 

জেম্সের বয়স যখন আট কি দশ বৎসর, তখন তাহার 
জীবনে আর একটা সুন্দর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ের দৃষ্টান্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়। জেম্স একদিন আপন পিসির সন্তান হেন্রী 
বইণ্টনের সহিত পাঠশালায় বসিয়া অত্যন্ত চঞ্চলতা প্রকাশ 
করে। তাহার! যে ইচ্ছাপূর্ধ্বক এই প্রকার আচরণ করে তাহ। 
নছে, বাল-স্বভাব-স্থলভ চাপল্য প্রযুক্তই এইরূপ করে। 
শিক্ষক মহাশয় দেখিলেন যে, বালক ছুইটী মধ্যে মধ্যে বড়ই 
হাসিয়। উঠিতেছে এবং তদ্বার! বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে । 
তিনি ভাবিলেন, তদ্দণ্ডেই বালকদিগকে শাসন করা৷ উচিত। 
এই ভাবিয়া চিৎকার করিয। বলিয়া উঠিলেন, জেম্স আর 
হেন্রী তোমরা ছুই জনে বই রাখিয়া এই মুহূর্তেই ঘরে 
যাও। 

শিক্ষক মহাশয়ের কঠোর প্রন্কৃতি ছিল। বালকগণপ 
স্তাহার বজ্‌-গম্ভীর চীৎকার শবে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিল 
এরং হেন্রী ও জেম্স অবাক্‌ হইয়া গেল) তাহারা কি করিবে 
কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই সময় আবার তিনি বলিয়! 
উঠিলেন, যাঁও এখনই যাঁও, একটুও বিলম্ব করিও না! জেম্স 
বলিল, আমি চলিলাম। কিন্তু হেন্রীর মুখে কথ। ফুটিল না। 
উভয়েই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইল। হেন্রী এদিক ওদিক্‌ 
করিয়া, ভীত হইয়া একটু পরে বাড়ী চলিয়া গেল, আর ফিরিল্ল 
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না। এদিকে জেম্স পাঠশালা হইতে বাহির হইয়াই এক 
দৌড়ে বাড়ী গেল এবং সেখানে কাহাকেও কিছু না বলিয়া 
আবার তখনই বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। জেম্স এত 
অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ী গেল এবং বাড়ী হইতে ফিরিয়া! আসিল 
দেখিয়া! শিক্ষক মহাশয় মনে করিলেন, সে আদৌ বাড়ী যায় 
নাই! এই জন্ত তিনি বলিলেন, জেম্স! তুমি বাড়ী 
গেলে না! আমি তোমাকে যে বাড়ী যাইতে বলিলাম ? 
জেমস অমনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, আমি ত বাড়ী গিয়া- 
ছিলাম ! শিক্ষক মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, কি বাড়ী 
গিয়াছিলে? তখন জেম্স বলিল, আজ্ঞা হা, আমি বাড়ী 
গিয়াছিলাম। আপনি ত আমাকে বাড়ীতে থাকিতে বলেন 
নাই। শিক্ষক মহাশয় জেমসের সরল আচরণে যারপর নাই প্রীত 
হইয়া আবার তাহাকে পাঠে মনোনিবেশ কৰিতে বলিলেন। 
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মাও ছেলে 


অদ্য রবিবার-_খীষ্টায় ধর্দশাস্ত্রাহ্থসারে রবিবার অতি পবিত্র 
দিবস। আজ জেম্সের মাতা এলীজা৷ পুত্রকে বলিলেন, 
জেম্স! অদ্য নগরের উপাসনালয়ের উচ্চ চুড়া হইতে মুহ্- 
মুহ্ছ ঘণ্টারব হইতেছে-_প্রকাও প্রকাণ্ড উপাসনালয় সকল 
আজ বালক বালিকাতে পবিপূর্ণ হইতেছে । আমরা এই নির্জন 
স্থানে বাস করিতেছি, ঘণ্টারব আমাদিগকে উপাসনালয়ে 


তঃ পুরুষকার 
ভাকিতেছে না, তাই বলিয়া কি আমরা আজিকার দিনের কথা 
ভুলিয়া যাইব? কখনই না-_যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন 
আজিকার বারের পবিত্রতা ও গাস্তভী্ঘ্য স্মরণ করিতে ভুলিও না । 

জেম্স বলিল, মা! আমাদের এখানে ঘণ্টা থাকিলে 
বেশ ভাল হইত । সহব্বের অপেক্ষা অরণ্যে ঘণ্টার রব কেমন 
ভাল শুনা যায়! 

মাত! বলিলেন, অরণ্যে ঘণ্টারব শুনিলে সহরের ভাব মনে 
হয়--নির্জানতা যেন চলিয়া যায়। এইরূপে কথা উপস্থিত 
হইলে জেম্স বলিল, মা, আমার সহরে বাস করিতে ইচ্ছা 
করে। তুমি বলিলে সেখানে কেমন বড় বড় উচ্চ-চুড়া উপাঁসনা- 
লয় আছে! 

জননী এলীজ! প্রায়ই বাইবেল ধর্পুস্তক লইয়া সময় সময় 
আপন পুত্রকে অতি ভক্তিপুর্বক ধর্মের কথা শুনাইতেন ৷ জননী 
সন্তানকে ধর্মভীরু করিতে মানস করিয়াছিলেন। সেই অসহাক় 
অবস্থা দরিদ্র জননীর ভগবান 1বিনা আর কেহ ছিল না। সেই 
জন্য এলীজা বাল্যকাল হইতে আপন সন্তানকে ভগবানের কথা 
অতি যত্রপূর্ব্বক শ্রবণ করাইতেন। জেম্স সর্বদাই ধর্ম সম্বন্ধে 
আপন মাতাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। মাতাও 
যথাসাধ্য পুত্রকে ধর্মের কথা বুঝাইয়া দিতেন। ক্রমে খীষটীয় ধর্ম 
শাস্ত্রের অনেক গল্প ও অনেক ইতিবৃত্ত তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। 
য় ধর্ম পুস্তককে তাহার জননী ঈশ্বরের গ্রন্থ বলিতেন। এক 
দিবস জেম্স মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা, তুমি কেমন 
করিয়া জানিলে যে, ভগবান্‌ স্বয়ং এই গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন ? 

জননী এলীজা! উত্তর করিলেন, এই পুস্তক মানুষের লিগিত 


মহাবীর গার্ফীল্ড ২৫ 


অপর কোনও প্রকার গ্রন্থের মত নহে। এই জন্যই বলি ইহা! 
স্বয়ং ঈশ্বর লিখিয়াছেন। মানুষ যে সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়াছে 
ভাহার একখাঁনিও ইহার মত নহে। 

জেম্স বলিল, ম! তুমি না৷ একদিন বলিয়াছিলে যে মুশা ও 
পল প্রভৃতি মহা স্াগণ এই ধর্ম পুস্তক লিখিয়া গিক়াছেন। 

এলীজা। বলিলেন, ই! সত্য বটে, তাহারা এই ধর্পুস্তক 
লিখিয়াছিলেন, কিন্ত তাহারা এ বিষয়ে নিজ বুদ্ধি বিবেচন। 
অনুসারে না চলিয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের দ্বারা চালিত হইয়া 
ছিলেন । তদ্যতীত তাহারা কখনই এইরূপ কার্ধ্য করিতে পারি- 
তেন না। পরমেশ্বর স্বয়ং এই কার্ধ্য করিয়াছিলেন । ভগবান 
তাহাদের অন্তরে আবিভূতি হইন্বা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাব! 
তাহাই লিখিয়াছিলেন। 

জেম্স এইরূপে বুঝিল বে, বাইবেল ভগবানের গ্রন্থ? 
কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করিল, ইহাতে যে সকল গল্প আছে, 
সে সকল গল্পও কি সত্য? মাতা বলিলেন, সকল গল্পই 
সত্য । 

বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, জোসেফ তাহার একটা পুন্রকে 
অপর পুত্রগণ অপেক্ষা অধিক ভাঁল বাসিতেন, এই জন্য তাহাকে 
একটা ভাল জাম! দিয়াছিলেন। জেম্স এই গল্প শুনিয়া আপন 
জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মা! জোসেফ যদি ভাল লোক 
ছিলেন ভবে তিনি কেন এমন অন্তাম্ম কাঁধ্য করিলেন? তিনি 
তবে একটী ছেলেকে অধিক ভালবাঁসিতেন কেন ?* 

এলীজ1 বলিলেন, কখন কখন ভাল লোকেরাও ভ্রমক্রমে 
অন্তায় কার্ধ্য করির! ফেলেন । 


২৬ পুরুষকার 

জেম্স বলিল, তবে ভাল লোক আর মন্দ লোক পৃথক করিব 
কিরূপে? 

বালকের প্রশ্নের উত্তরে এলীজ! বলিলেন, ভাল লোক মন্দ 
পোকেব মত ক্রমাগত অন্তায় কাধ্য করিতে পারেন না। 

জেম্স জিজ্ঞাসা করিল, ভাল লোকেরা একেবারেই কেন 
মন্দ কার্ধ্য না করিয়া! থাকিতে পারেন ন।? 

এলীজ! উত্তর করিলেন, তা পাবেন বই কি-_-ভগবানের কৃপ! 
হইলেই পারেন। 

জেম্স বলিল, পর্মেশ্বর কি নিম্নত তাহাদিগকে ভাল হইতে 
সাহায্য করেন না? 

এলীজা বলিলেন,--নী। জেম্স আবার প্রশ্ন করিল, 
কেন তিনি সাহায্য করেন ন।? মাতা উত্তর করিলেন, বোধ হয় 
তাহারা তাহার উপযুক্ত নয়৷ 

জেম্স আবার জিজ্ঞাসা করিল, মানুষ কি তাহার সাহায্য 
ব্যতীত ভাল হইতে পাঁরে না? এলীজা৷ এবার অতি স্পষ্ট 
স্বরে এবং সৌতসাহে বলিলেন,- তাহার সাহায্য ও কূপ! ভিন্ন 
মানুষ কোনও মতেই ভাল হইতে পারে না। মানুষ এমনই 
ছুরস্ত ষে সহজে ভাল হওয়া তাহার সাধ্য নয়। 

যেসকল লৌক ভাল বলিয়া জনসমাজে পরিচিত তাহারা 
যে আবার মন্দ কার্য করিতে পারেন--জেম্সের সে ধারণা 
হইল না। 

জেম্স এইরূপে মাতীঁকে ধর্ম পুস্তক ও নীতি সম্বন্ধে অনেক 
প্রশ্ন জিজাদা করিত। এতদ্বারা আমর] দেখিতে পাইতেছি 
যে, জেম্সের কতদূর অনুসন্ধিতংস! ও কেমন সুম্ বুদ্ধি ছিলি। 


মহাবীর গার্ফীল্ড ৭ 
যে উত্তরকালে এত বড় উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিল সে যে 
বাল্যকালে এই প্রকার তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় দিবে, তাহাঁতে আর 
আশ্চধ্য কি? 

মাতা এলীজার ধন বলও ছিল না, লোক বলও ছিল ন?। 
তিনি ধথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া ও ভগবানের কপার উপর 
নির্ভর করিয়া এইরূপে আপন পুত্র কন্ঠািগকে ধর্দ্বোপদেশাদি- 
দ্বারা মানুষ করিতে লাগিলেন । টমাস, মেহেতাবেল ও জেমস 
তিনটাই যেন এক একটা রন্ধ হইয়া! উঠিল। যে গৃহে মাতার 
এইরূপ ধর্ননিষ্ঠা সে গৃহের সন্তান যে ভাল হইবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন সে নির্মল 
স্বর্গীয় অন্তর লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। যেমন আকাশ হইতে 
নির্মল জল ভূতলে পতিত হইয়া! সমল হয়, সেইরূপ শিশু সম্তান 
গৃহের পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের ও সমাঁজের সঙ্গ- 
দোষে মলিন-অন্তর হইয়া উঠে। মাতা এলীজা সেই জন্ত 
অতি সাবধানে প্রথম হইতেই আপন তনয় তনয়াকে ধর্্মাবরণে 
রক্ষা করিতে লাগিলেন । 

জেমসের বয়ঃক্রম যখন আঁট বৎসর তখন যুক্তরাজ্যের 
উপনগরীতে মদ্যপান নিবারণের এক আন্দোলন উখিত হয় । 
ক্রমে সেই আন্দোলনের তরঙ্গ সমস্ত রাজ্যময় ছড়াইয়1 পড়িল। 
এলীজ। বাল্যকাল হইতেই পুত্রের নিকট মদ্যপানের দোষ 
কীর্তন করিতে লাঁগিলেন। প্রায় প্রতিদিন মদ্যপানের দোষ 
উল্লেখ করিয়া, যাহাতে আপন পুত্র কন্তাদিগকে সেই পাপে 
কন্মিন্কালেও লিপ্ত করিতে ন! পারে তন্গিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে 
সাবধান করিতেন । তিনি বলিতেন, মদ্যপান অতিশয় পাপ। 


২৮ পুরুষকার 


তোমার পিতা মদ্যপায়ীদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। মানুষ 
মনে করে একটু পান করিয়াই ক্ষান্ত হইবে ; কিন্ত প্রায় সকলেই 
প্রলোভনে পড়িয়। ঘোরতর মাতাল হইয়া পড়ে এবং ক্রমে 
মনুষ্যত্ব হাঁরাইয়়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। মদ্য বিষবৎ অনিষ্টকারী 
সামগ্রী অথচ লোকে যে কেন এই বিষপান করিয়া ঘোর পাপ- 
পঙ্কে নিমগ্ন হয়, তাহা বুঝা বার না। মাতার কথা শুনিয়া 
জেম্স বুঝিতে পারিল যে স্থরাপান অত্যন্ত দোষারহ, এবং 
তাহার পিতা স্রাপায়ীকে অত্যন্ত স্বণা করিতেন। জেম্স্‌ 
প্রতিজ্ঞা করিল, এমনপাঁপ কখনও করা৷ হইবে না। 

মহাত্মা ওয়াশিংটন আমেরিকাকে যখন মহামূল্য স্বাধীনতা 
ভূষণে বিভূষিত করিলেন, তখন তাহার সাহাধ্যার্থ জেম্স গার্- 
ফীল্ডের পূর্বপুরুষের সমরক্ষেত্রে নিজ নিজ শোণিতপাত 
করিয়াছিলেন। ইংলগ্ডের সহিত আমেরিকার ঘোরতর সংগ্রাম 
হয়! এই সংগ্রামকাঁলে অসংখ্য লোক স্বাধীনতারূপ রত্র লাভের 
নিমিত্ত ভীষণ যুদ্ধানলে জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছিল । 
তাহাদের সেই পবিত্র কার্যে অকাতরে জীবন দান হইতেই 
আমেরিকা চিরকালের জন্য স্বাধীন হইয়াছে । এই যুদ্ধে 
যাহারা ইংলগ্ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে 
এলীজার পূর্ববপুরুষগণ সংগ্রামে বু সম্মীন লাভ করিয়াছিলেন । 
তাই আজ সেই সকল কথ স্মরণ করিয়া জননী পুত্রকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন ) যাহা সত্য বুঝিবে, তাহ! করিতে কখনই 
ভীত হইও না। যে ব্যক্তি সত্য বুঝিয়াও তাহা করিতে ভীত 
হয়, পৃথিবীতে তাহার মত অধম কাপুরুষ আর কেহ নাই। 

জেম্স জানিত না যে, মানুষ যাহ1 সত্য বলিয়। বুঝিতে পারে, 
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তদগুরূপ কার্ধ্য করিতে আবার ভয় পায়। সেই জন্য স্বল- 
স্বভাব বালক বলিল, মানুষ ষাহা সত্য বলিয়! বুঝিতে পারে, 
তাহা বে কেন করিতে পারিবে না, আমি তাহা বুঝিতে পারি 
ন!। 

চতুরাজননী বলিলেন, উচিত কার্ধ্য করিতে কখনও কোনও 
রালকের ভয় পাওয়। উচিত নয়। আমি জানি বালকের! কথন 
কখন উচিত কাধ্য করিতে সাহস পায় না। 

জেম্স মাতার কথা শুনিয়া বিম্মিত হইল এবং ব্যস্ত হইয়া 
জিজ্ঞাপা করিল, কথন? 

এলীব্) বলিলেন, যখন তাহারা কু-সঙ্গীর কথায় ভুলিয়। 
শিক্ষক অথব1 মাতার আদেশ পালনে অনিচ্ছা কবে। 

জেম্ন বলিল, মা! তুমি কি আমাঁকে বড় হইলে এই উপ- 
দেশ অনুসারে চলিতে বলিতেছ ? 

এলীজ বলিলেন, না এখন হইতেই তুমি এই উপদেশ অন্থ- 
সারে চলিতে চেষ্টা করিবে। কেন ন| বাল্যকালে যাহা করিতে 
পারিবে না, বড় হইলে যে তাহা পারিবে, তাহার প্রমাণ কি? 
আজ যে বালক, কাল সে যুবক। বাল্যকালে যে কাপুরুষ, 
ঘুবা বয়সেও সে কাপুরুষ । তোমার সঙ্গীর দি তোমাকে 
বিদ্রুপ করে, তাহা হইলেও তাহাদের কথায় ভুলিয়া মাতা অথবা 
শিক্ষকের উপদেশ অবহেল! করিবে না । 

জেম্স মাতার এই আদেশের উত্তরে বলিল, আমি ত তাহ! 
করি না। 

মাতা বলিলেন, ই! আমি তাহা জানি) তুষি প্রাক্ই তাহ) কর 
লাসকল সময় হয় ত পার না। আমি তজ্জন্া বলিতেছি য়ে 


৯০ পুরুষকার 
যাহা হইবার হইয়াছে, ভবিষ্যতে যেন তুমি এ বিষয়ে অধিক 
মনৌবোগ দিতে পার; তোনার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন 
সমস্ত অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে দাড়াইবার অধিক ক্ষমতা 
জন্মে-অধিক সাহস হয়। ধতই তোমার বয়স বাড়িবে তত 
দেখিতে পাইবে যে, শত শত প্রলোভন আসিয়া তোমাকে কুপথে 
যাইতে আহ্বান করিতেছে । যদি তোমার চরিত্র সিদ্ধ ন! হয়-- 
অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে ধ্লাড়াইবার যদি সেরূপ শক্তি ন 
জন্মে--তাহ! হইলে কোন প্রকারেই তুমি সে জংগ্রামে জয়ী 
হইতে পারিবে না । প্রলোভন ও পাঁপকে জয় করিতে হইলে 
প্রচুর সাহসের প্রয়োজন । 

তখন জেম্স বলিল, মা! তুমি না বলিয়াছিলে, এইরূপ 
স্বাধীন ভাবের বশবন্তী হইয়া তেজ দেখাইতে গিষ্া, পূর্কবকালে 
দানিয়লকে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল; তবে 
নকল সময় এত তেজ দেখান কি ভাল? 

এলীজ1! বলিলেন, ঠিক কথা৷ বলিয়াছ। দানিয়ল অন্ঠায়- 
কারী বন্ধুকে দ্বণ। পূর্বক পরিত্যাগ করিয়! পশুরাজ সিংহেদ, 
গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন । ০, 
অন্তায়কে দ্বণা করিয়া স্তার়ের পুজা করে এবং স্তারকে রক্ষা 
করে সেই পরমেশ্বরের গৌরব রক্ষা করে_-পরমেশ্বর তাহার 
সহায় হন। তাই পরমেশ্বর দানিরলের সহায় হইয়াছিলেন 
দানিয়ল যদি রাজপ্রপার্দে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় অন্যায়েং 
নিকট মন্তক অবনত করিতেন, তাহ! হইলে পরমেশ্বর তীহা:. 
সহায়ত1 করিতেন না । কিন্তু তিনি অন্যায়ের দিক্‌ হইতে 
পশ্চাৎপদ হইক! ন্যায়ের সেবা করিয়া সিংছের মুখে গিয়া 
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ঈশ্বরের সহায়তা লাভ করিলেন। তুমি যদি দানিয়লের মত 
নৈতিকবলে বলী হইতে পার, তাহ! হইলে আমি যারপর 
নাই সুখী হইব। দেখ, দানিয়ল সিংহের মুখে গিয়াও কেমন 
আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন ! 

মাতার মুখ হইতে রবিবারের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া 
জেম্সের হৃদয়ের অন্ধকার যেন দূর হইয়া গেল । অন্যায়, অসত্য 
অপবিভ্রতা যেন তাহার নিকট রাক্ষসবত প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। জেম্সের হৃদয়ে প্রভূত সাহস ও প্রভূত বল আসিয়া 
উপস্থিত হইল। জীবন-সংগ্রামে অন্তাব, অসন্য আসিয়া 
তাহাকে পরাস্ত করিবে--মাতার এই অমুল্য উপদেশ অনুসারে 
চলিতে তাহাকে অসমর্থ করিবে ইহা কখনই হইতে পারে না। 
জেম্স আস্ষালনপুর্র্ক এই বাল্যসময়েই মনে মনে কঠোর সংকল্প 
করিলেন, স্থরাপান করিব না, কুসঙ্গে পড়িয়া মাতার আদেশ 
অবহেলা! করিব না, প্র।ণ যায়__-সকলের অপ্রিয় হই সেও ভাল, 
তথাপি যাহা অন্যায় বুঝিৰ জীবনে কখনই তাহা করিব না, 
অন্যায়ের সহিত চির-জীবনের জন্য ঘোর শক্রতা-সাধনে প্রবৃত্ত 
থাকিব। 

সাধবী ও ধর্মপরায়ণা জননী সন্তানকে ধর্মের অক্ষয় কবচে 
আবৃত করিয়া সংসার-সংগ্রামে ছাড়িয়া! দিবার জন্য অতিশয় 
ব্যস্ত ছিলেন, তাই তিনি সময় পাইলেই পুত্রকে লইয়! যথাসাধ্য 
সছুপদেশ প্রদান করিতেন । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গারফীল্ডবংশের পূর্বপুরুষগণ যোদ্ধা 
ছিলেন। তাহাদের বংশের লোকের! যে বর্ম পরিধান করিয়। 
যুদ্ধে গমন করিতেন, সেই বর্ষের সঙ্গে সংলগ্ন একখানি তরবারি 


৩২ পুরুষকার 
ছিল, সেই তরবারিতে এই কয়েকটী কথা৷ লিখিত ছিল,-আমি 
বিশ্বাসবলে জয়ী হইব । 

জেম্মেত্র মাতা এই বর্ম ও এই তরবারির উল্লেখ করিয়া 
উত্ত কথা কয়েকটার যথার্থ অর্থ বুঝাইয় দিয় পুত্রকে বলিলেন, 
জেম্! বিশ্বানবলের অর্থ-পরমেশ্বরে বিশ্বাস । যে ব্যক্তি 
পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস করিয়া, তাহার পবিত্র ন্যায়বলে 
বলী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, যে কোন সংগ্রীমই হউক ন! 
কেন, নিশ্চয় তাহাতে সে জয়ী হইবে। তোমাকে পূর্বেই 
বলিষাছি যে, মানুষ যাহা সত্য বুঝিবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর 
স্থাপন করিয়া কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে সে কখনও বিফল হইবে 
না--তাহার জয় হইবেই হইবে ! 

এই শেষ উপদেশদ্বারা জেমসের অহঙ্কার করিবার এক 
মাত্র পথ বন্ধ হইয়া গেল। জেম্দ্‌ দেখিল আপন বিক্রমের 
উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, খাঁহা স্ায় তাহা রক্ষা করিতে 
দুটসংকল্প হইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার মহান্‌ 
ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের সহিত নির্ভর করিতে হইবে । ক্রমে এই 
উপদেশ তাহার নিকট অতিশয় স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হইল । 
ক্রমেই জেমসের ধর্মে মতি হইতে লাগিল। তাহার পিস 
মহাশয় বইণ্টন সাহেক প্রায়ই তাহাদিগকে লইয়া ধর্মের 
কথা বলিতেন ! বইণ্টন সাহেব সাধু ও ধর্মভীরু লোক 
ছিলেন, তিনি অর্বদাই একখানি ধর্পুস্তক সঙ্গে লইয়া বেড়া” 
ইতেন। শ্ুতরাং এই প্রকারে ধার্পিক লৌকের সহবাস 
ও সছুপদেশে বাল্যকাল হইতে জেমসের অন্তরে ধর্মের প্রভাব 
বিপ্তার হইতে লাগিল । 
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৫ 


কষক 


টমাসের বয়স এখন একুশ বৎসর । জেম্সের বয়স বার 
বৎসর। টমাসের এই বয়সে এত্রামের মৃত্যু হয়_-টমাস 
পিতার মৃত্যুর পৰ নিজে সযস্ত চীষের কাধ্য করিত। যখন 
জেম্সকে প্রথম পাঠশালায় পাঠান হয়, তখন জননী এলীজার 
বড় সাধ হইয়াছিল যে, মেহেতাবেল ও জেম্সের সঙ্গে 
উমাসকেও পাঠশালায় পাঠান ; কিন্ত তখন টমাস বলিয়াছিলেন, 
মা, বাবা বীচিয়া থাকিলে আমিও যাইতাম-__কিস্ত আমীকে 
তাহার চাষের কাধ্য করিতে হইতেছে_আমি চাষ না করিলে 
তোমরা কি খাইবে? তাই বলি আমি চাষের কার্ধ্য করি, 
জেম্স আর মেহেতাবেল পাঠশালায় যাঁক্‌। জেম্স ক্রমে 
বড় হইয়া উঠিয়া চাষের কার্ধ্য করিতে শিথিল, এখন টমাস 
মাতার স্থবিধার জন্য আর একখানি কুটার নিম্শীণ করিতে 
সাধ করিল। এই জন্ত মাতার আদেশ লইয়া! টমাস দৃরস্থানে 
গিয়া কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন করিতে বাসনা করিল । তাই 
আজ সে জেম্সকে ডাকিয়া বলিল, ভাই জেম্স, তোমাকে 
এখন চাবের কার্য্য করিতে হইবে। আমি কিঞ্চিৎ অর্থ 
উপার্জন করিয়া আনিব। আমাদের আর একথান1 ঘর ন! 
হইলে মার বড় ক্লেশ হয়। 

জেম্স অতিশয় আনন্দের সহিত টমাসের প্রস্তাবে সম্মত 
হইল। টমাস ছয় মাসের জন্য বিদায় লইয়া! শারীরিক শ্রম দ্বারা 
কিঞ্িৎ উপার্জন কারতে চলিল, দেখিয়া জেমসের অন্তরে 
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আজ আনন্দ ধরে না। জেম্দের বড় ইচ্ছা যে সেও এ্ীরূপে 
অর্থ উপার্জন করিয়া আনে । 

কিন্তু এতকাল ধরিয়। জেম্স টমাসের কাছে পিতার স্তেহ 
পাইয়া আদিতেছিল। সর্বদা বাহার সঙ্গে বাস করিত, আজ 
সেই পিড়ৃসম জোষ্ঠ সহোদরকে বিদায় দিতে মনে বড় ক্লেশ 
হইল । কিন্তু তাহার মস্তকে এখন যে কাধ্যভার পড়িল, 
তাহাতে মার তাহার অপর ভাঁবনা বা শোক করিবার সময় 
রহিল না। টমাস একে একে সমস্ত চাষের কাধ্য তাহাকে 
বুঝাইয়৷ দিতে লাগিল! জেম্স আপন সহোদরের নিকট 
সমন্ত কাঁধ্য বুঝিয়া লইতে লাগিল। তার পর অচিরেই টমাস 
মিচিগান নামক স্থানে চলিয়া গেল। 

এলীজা উমাঁসকে বিদায় দিয়া বিষগ্ন হইলেন। এই অরণ্য 
মাঝে তাহাদের একজন ছুঃখের সঙ্গী কমিয়া গেল । তাহার 
মন অতিশয় উদাস হইল। কিন্ত তিনিও অধিককাল সে 
বিষাদ হৃদয়ে পুষিয়া রাখিতে পারিলেন না ( কেন না জেম্সকে 
লইয়া তাহাকে চাষে প্রবৃত্ত হইতে হইল। 

জেম্স ইতিপূর্ধে টমাসের সঙ্গে চারি বৎসর হইতে চাষ 
শিখিয় আসিতেছিল। সকলেই তাহাকে কার্য্যপটু দেখিয়] 
“ক্লিষক-বাঁলক' বলিত। কিন্তু জেম্ম এখন আর “কষক-বালক" 
বছিল না । এখন সে স্বয়ং কষক-_কৃষিকার্য্যে তাহার অতিশয় 
অভিজ্ঞত। জন্মিতে লাগিল । 

জেম্ন বালককালে এই প্রকান্ন কৃষিকার্যে ও কঠোর 
পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিলেও তাহার অস্তর শু ও নীরস ছিল 
না । যেস্থানে ইহাদের বাস সেই স্থানের প্রাক্কাতিক সৌন্দর্য্য 
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অতি রমণীয় ছিল। তরক্ষায়িত প্রান্তর, নদী ও পর্বতমাল। 
সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ অরণ্য-_-এই সকল মালিয়া এই স্থানটীকে 
এমন সুন্দর ও মনোহর করিয়াছিল যে, তাহ! দেখিলেই মন 
আপনা আপনি শ্রষ্টার গভীর অনন্ত সৌন্দর্ধ্যসাগরে ডুবিয়া 
যাইত। জেম্স এই সকল মৃশ্ঠ দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ 
অন্ুতব করিত | 

টমাঁস চলিয়া গেলে পর জেম্স স্বহস্তে কখনও কোদাল 
এবং কখনও ব। হলচালনা৷ করিয়া ভূমি চাঁষ করিতে লাগিল। 
প্রতিবেশিগণ জেমসের কার্য দেখিয়া অনাক্‌ হইয়! গেল । 
জেম্স বালক হইলেও একজন বলিষ্ঠ যুবাপুরুষের ন্যায় কার্ধ্য 
করিতে লাগিল । শারীরিক পরিশ্রমে সকলেই তাহার নিকট 
পরান্ত মানিল। 

জেম্স এইরূপে ঘোরতর পরিশ্রম করিয়। মনের স্থখে জীবন 
যাপন করে- ক্রেশ কাহাঁকে বলে তাহা সে জানেনা। সে 
জানিত পৃথিবীর রীতিই এইরূপ যে,মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিতে 
এক মুষ্টি অন্ন মিলে ন7া। একদিন জেম্স এই প্রকারে ক্ষেত্রে 
ক্ষার্ধ্য করিতেছে, এক জন প্রতিবেশী আসিয়া জননী এলীজাকে 
রলিল, আপনার কৃষক-বাঁলক অতিশক্ শ্রমনিপুণ হইয়াছে ; 
আমরা যেমন কার্ধ্য করিতে পারি, সেও তেমনি পারে। তাদ্ব 
পর এলীজ1 বলিলেন, আমাদের আরণ্য-জীবন কঠোর পরিশ্রম 
ময় হইলেও আমাদের বে দারিদ্র্য তাহা নগরবাসী লোকে 
দারিদ্র্যের মত তত ক্লেশকর নছে। 

এ্লীজার এই কথাটা প্রতিবেশীর ভাল লাগিল না। কিন্তু 
এলীজ। আবার বুঝাইয়া বলিলেন, যাহারা নগরে বাঁস কনে 
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তাহারা নানারূপ দেখিয়! শুনিয়া আপনার অবস্থার উপর সন্ধষ্ 
বা অনস্তষ্ট হয়। নগরে ধনীও আছে দরিদ্রও আছে। দরিদ্র 
ধনীর সুখ ও নিজের হীনাবস্থা দর্শন করিয়া আরও অধিক 
যাঁতনা পায়। তখন নির্বেধ প্রতিবেশী বলিল, তবে সকলে 
দলবদ্ধ হইয়া! দরিদ্র হইলে কি সুখ আছে? জননী অতি 
বুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি বলিলেন হা তাহাতে কি আর সন্দেহ 
আছে । দরিদ্র সঙ্গী ভাল বাসে । তখন প্রতিবেশী মহাশ 
বলিলেন, তবে ত আপনার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের সুখী 
হইবার কথা; কেননা আমরা এই অরণ্য মাঝে সকলেই 
দরিদ্র__ধনের বাঁতাস এখানে নাই | 

জননী এলীজ। অতি গম্ভীর ভাবেই এই সমস্ত কথা বলিতে- 
ছিলেন; কিন্তু এবারে আরও অধিক গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া 
বলিলেন, পরমেশ্বরের রাজ্যে ইতর বিশেষ নাই। নিরবচ্ছিন্ন 
স্থথ বা দুঃখ কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। ধনীর ধনৈশ্বর্য্যের 
সঙ্গে সঙ্গে যেমন অশান্তির বীজ নিহিত আছে, দরিদ্রের দারি- 
দ্রযের সঙ্গে তেমনি শাস্তির হেতুঁও বর্তমীন রহিয়াছে ! সুতরাং 
একভাবে সকলেই সুখী । আমর! ষে সুখী তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। প্রতিবেশী এলীজার সকল কথায় মত দিতে 
পারিল না। তাহাদের এইন্প কথাবার্তী চলিতেছে, এমন 
সময় জেম্স ক্ষেত্রের কাধ্য শেষ করিয়া গৃহে আসিল। প্রতি- 
বেশী আমোদ করিয়া জেম্সকে এ বিষয়ে তাহার মত জিজ্ঞাসা 
করিল। জেম্স বলিল, সংসারের আর আর স্থানের লোকের 
কি অবস্থা জানি না) সুতরাং তাহাদের.জীবনে কতখানি সুখ 
বা অস্থখ তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব? আমি বদি 
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তাহাদের অবস্থা অবগত থাকিতাম তাহা হইলে বরং কিছু 
বলিতে পারিতাম । 

জেম্স প্রতিবেশীকে অতি সত্য কথাই বলিল । সে অরণ্যে 
জন্মিয়াছে, অরণ্যণাঝে প্রতিপালিত হইয়াছে; নগরের কণা! 
দুরে থাকুক, জেম্ন কখনও গ্রাম পর্য্যন্ত দেখে নাই। অরণামণ্যে 
একটা দুইটা করিয়া ক্রমে লোকে বান কবিতে প্রবৃত্ত হইতে- 
ছিল) নতুবা! তাহাদের প্রতিবেশী অনেক দূরে দূরে। সুতরাং 
সে কেমন করিয়া বলিবে যে, নগর বা গ্রামবাসীর অবস্থা কিরপ। 
পর্ণকুটার হইলেও জেমসের মাগ! রাখিনার ঘর ছিল। জেম্সকে 
ভাল বাসিবার মা ছিল, ভাই ছিল, ভগিনী ছিল। ধনীব 
প্রাসাদে মা, ভাই, ভগিনী যেমন যত্ব করে ও ভালবাসে ; 
জেম্দের মাতা, ভগিনী ও ভ্র(তা তেমনি ভাল বাদিত। স্থতব্বাং 
এ বিষয়ে জেম্দের সহিত অপর লোকের প্রভেদ ছিল না । 
জেম্সের জননী জেম্সের কাছে যেমন আদরের সামগ্রী ও 
তাহার উপদেশ দ্বার! জেম্সের মনুষ্যত্ব লাভের যেমন সুবিধা 
হইয়াছিল, তেমন জননী ও তেমন সুবিধা কমজনে পায়, 
তাহা আমর! বলিতে পারি না। স্থতরাঁং সে স্ধন্ধে জেম্স 
অতীব সুখী ছিল, তীহাঁর জননী অপেক্ষা অধিক ন্নেহমর়ী, অধিক 
বুদ্ধিমতী ও অধিক ধার্িকা মাতা যে সংসারে অপরের আছে 
সে তাহা জানিত না এবং বিশ্বাসও করিতে পারিত না। সুখের 
ক্রোড়ে স্থাপিত লোকে যে অবস্থাকে কষ্টের হেতু বলে, জেম্স 
তাহাকে দৈনিক জীবনের সঙ্গী বলিয়া জানিত। সেজানিত 
না যে, এ প্রকার পরিশ্রম করা কাহারও পক্ষে ক্লেশের কারণ । 
সুতরাং কেন বল দেখি জেম্স সুখী হইবে না? 

৪ 
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টমাস চলিয়! যাওয়া অবধি তাহাকে অত্যন্ত কঠোর পরি- 
শ্রম করিতে হইত। কিন্তু পরিশ্রম কঠোর হইলেই যে তাহ। 
কষ্টকর হইবে, তাহার কিছু কথা নাই। সংসারের দরিদ্র লোক- 
দিগকে শুধু শরীর রক্ষার জন্য অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করিতে যতটুকু 
পরিশ্রম করিতে হয়, ধনী লৌকদিগকে ধনসঞ্চয় করিবার জন্ঠ 
তাহাব অপেক্ষা যে শত সহকরগুণে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, 
তাহা কে নাজানে? আবার ধনীর পরিশ্রমে ও দরিপ্রের পত্ধি- 
শ্রমে প্রভেদ অনেক। দরিদ্র যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া নিশ্চিন্ত 
মনে মনের স্থুখে আহার করে ও নিদ্রা! যায় ১ তাহার শ্রমকে 
সে তত ক্লেশকর মনে করে না। ধনী ব্যক্তি শ্রম করে, অথচ 
পদে পদে পরিশ্রীস্ত ও বিরক্ত হয়; নিদ্রাকে বিদায় দেষ, মনেব 
কোমলবৃত্তি সকল নষ্ট করিয়া! ফেলে ; এবং দিবানিশি দারুণ 
উতৎ্কগ্ঠার মধ্যে বাস করে। 

আমাদের বালক জেম্স কঠোর পরিশ্রমক্ে কদাচ কষ্টকর 
মনে করিত না। চাষের সময় যখন তাহাকে অত্যন্ত কঠোর 
পরিশ্রম করিতে হইত, তখন জেম্স যেমন সুখী হইত, এমন 
আর কখনই নহে। পরিশ্রম্রে গুরুভীরে .তাহার তেজ, তাহাৰ 
মনুয্যতব, তাহার বীরত্ব যেন দশগুণ ফুটিয়া বাহির হইত । ধনী 
জকুঞ্চিত করিয়া আমাদের চাষা! জেম্সের জীবনকে কঠোব 
জীবন বলিতে চান বলুন, কিন্তু জেমসের পক্ষে তাহা! আনন 
জনক ভিন্ন ক্লেশকর ছিল না । জেম্স জানিয়| ও বুঝিয়া! সুখী। 
এমন অনেক লোক দেখ যায়, যাহারা'পরের বিচার দ্বারা আপ- 
নাদের সখ ছুংখ পরিমাপ করে; অন্ত কেহ ষ্তক্ষণ তাহাদের 
সুখের সম্বন্ধে সন্দেহ ন। করে, ততক্ষণ ইহীরা বেশ স্থুখে থাকে। 
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কিন্ত যেই কেহ তাহাদিগের মনে একটু সন্দেহ জন্মাইয়! দেয়, 
অমনি তাহাঁদের মনে আর সেবপ সন্তোষ থাকে না। তাহার! 
আর তথন নিজের অবস্থায় সুখী হইতে পাঁরে না; তাহার 
যেন এতদিন ঘুমের ঘোরে ছিল ) যেই তাহাদের নিজ ভঙ্গ হইল 
অমনি সমুদয় সন্তোষ, সমুদয় তৃপ্তি তাহারা হারাইয়া ফেলিল। 
জেম্সের ভাব সেরূপ ছিল না। জেম্স জাগ্রত অথচ সন্তষ্ঠ 
চিত্ত। সুতরাং প্রতিবেশীর কথা তাহাৰ হৃদয়ে স্থান পাইল 
না। 
ক্রমে দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিয়া এলীজার 
, প্রতিবেশী হইল--অরণ্য যেন নগরী হইয়া! উঠিতে লাগিল। 
সমাজের প্রয়োজনীয় স্থত্রপর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী লৌক 
আসিয়া বাদ করিতে আরম্ভ করিল। অন্ঠান্ত ব্যবসায়ীগণও 
আসিয়া! তথায় বাস করিল) দেখিতে দেখিতে এখানে বহুপ্রকার 
সুবিধা হইয়া উঠিল । 
জেম্স আপন কার্য্যের একটা নৃতন পথ আবিষ্কার করিল। 
সময়ে সময়ে এমন হইত যে, জেমসের কোন কার্ধ্যই থাকিত না, 
আবার এক এক দিন এত কাধ্য আসিয়া! পড়িত যে সে তাহা 
করিয়া উঠিতে পারিত না। এই জন্য সেভাবিন্ল, যে, যে সময় 
তাহার নিজের কার্ধ্য অধিক থাকিবে না, সে সেই সময় অপরের 
ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যাইবে, এবং তাহার যখন অধিক কার্ষ্য 
করিবার আবশ্যক হইবে, তখন উক্ত প্রতিবেশীকে লইয়া কার্ধ্য 
করিবে। এইটী মনে মনে স্থির করিয়া জেম্স জননীকে জানাইল 
তিনি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত এই প্রস্তাবে সন্মতি প্রদান করি- 
লেন। মাতার আদেশ পাইয়া জেমস এক প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে গিয়া 
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কার্ধ্য করিতে লাগিল। চাঁষের কার্ধ্য এমন কিছুই ছিল না, যাহা 
জেম্স জানিত ন|; তাহার এমন বুদ্ধি ছিল যে, সে কোন কার্য্য 
পুর্বে না করিয়া থাকিলে ও কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অন্ঠের কাধ্য 
দেখিয়াই অনামাঁসে ভাহা। সম্পন্ন করিতে পারিত। এই জন্য সে 
যে কোন চাষাঁর ক্ষোত্রে কাধ্য করিতে যাইত, সেই তাহাকে ভাল 
বাসিত এবং অনেকে তাহাকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাধ্য করিতে 
আসিতে অনুরোধ করিত। জেম্স এইরূপে চাষের কার্ষের উত্তম- 
রূপ সুবিধা করিরাঁ লইল | জেম্স নিজে নিজের শিক্ষক, কেহই 
তাহাকে হাতে ধরিয়া চাষের কার্ধ্য শিক্ষা দেয় নাই--অথচ 
নিজে নিজে কাধ্য করিয়া কেমন স্ন্দর বন্দোবস্ত করিয়া লইল। 

মানুষ যদি নিজের হাতে দেখিয়া শুনিয়া কাধ্য করিতে শিক্ষ! 
করে, তাহ হইলে সে অতি কঠিন কাধ্যও উপদেশ ও শিক্ষকের 
সাহায্য বিন! শিখিয়া লইতে পাঁরে। বেলওয়ে এঞ্সীনের প্রথম 
আবিষর্তা জর্জ ট্টিফেনসন আঠার বৎসরের সময় কয়লাখাতের 
কয়লা উঠাইবাঁর কল চালাইত। প্রতি শনিবার কারখানার 
অপর লোকেরা যখন ছুটার পর নানা স্থানে তামাসা দেখিতে 
যাইত, তখন জর্ঞ একাকী সমস্ত কলটা টুকরা টুকরা করিয! 
খুলিতেন,.এবং তাহা পুনঃ সংযোজিত করিতেন। ক্রমে তিনি 
এইরূপে রেলওয়ে এক্রীন প্রস্তুত করিতে শিখির়া! গেলেন । আমা- 
দের জ্ম্সেরও এইপ্রকারে কৃষিকার্যে অতি অদ্ভুত প্রকারের 
ক্ষমতা জন্মিল । 

জেম্স কৃষিকার্যে দিন দ্রিন পরিপক্কতা লাভ করিতে লাগিল। 
লেখা পড়াতে তাহার গভীর অনুরাগ ছিল। জননী এলীজার 
একান্ত অভিলাষ যে জেম্সের লেখ। পড়া শিক্ষার একটা সুব্য- 
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বস্থা। হয়, তাই তিনি একদিন জেম্সকে বলিলেন, জেম্স! 
আমি আঁশ। করি, তোমাকে চিরকাল ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিতে 
হইবে না। 

জেম্স বলিল, আমি যদি চাষ না করি,তাহ1 হইলে তোমার 
কি উপায় হইবে? 

জননী বলিলেন, আমি তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। 
কোন দ্রিন না কোন দিন যে তোমার লেখা পড়া শিখিবার একটা 
উপায় হইবে আমার এমন আশা হয়। কিছু লেখা পড়া যদি 
শিখিতে পার তাহা হইলে বড়ই উত্তম হয়। জানিবার বিষয় 
এত আছে যে তাহার সীমা নাই। 

জেম্স তখন হাসিয়া বলিল, আমিও তাই ভীবি। ক্ৃষি- 
কার্যে এত জানিবার বিষয় আছে যে তাহ! জানিয়া শেষ কর! 
যায় না। 

জননী বলিলেন, সত্য, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে তুমি ভাঁষাতে 
পণ্ডিত হও। সময়ে সময়ে আমার এই ইচ্ছা! এত বলবতী হয় 
যে আমার স্পষ্ট বোধ হয়, আমার ইচ্ছা বলবতী হইবে । 

জেম্স বলিল, আমার কিন্তু তেমন বোধ হয় ন!। 

জননী জিজ্ঞান! কৰিলেন, লেখা পড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইতে 
তোমার ইচ্ছা হয় নাকি? 

জেম্স উত্তরে বলিল, কেন হইবে নাঁ_লেখা পড়া শিখিতে 
পাইলে আমি আর কিছুই চাই না, কিন্তু কেমন করিয়া তাহা 
হইবে? 

জননী তখন বলিলেন, কেমন করিয়া! হইবে তাহা আমি 
জানি না বলিয়াইত আমার এত কষ্ট হয-_যদিও তাহ? হওয়া 
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কোনমতেই উচিত নয়। যদি এই পথই তোমার পক্ষে শ্রেক্ 
হয়, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই পরযেশ্বর পথ দেখাইয়া দিবেন । 
আমার এ বিষয়ে আর কোন চিন্তা না হওয়াই উচিত। কিন্তু 
তবু আমি যেন মধ্যে মধ্যে না ভাবিবা খাকিতে পারি না। 

এজেম্স মনের সকল চিন্তা তাড়াইয়। দিয়া বলিল; যাউক্‌ 
এখন সে সব হইবার নয়। 

এইরূপে জেম্স জীবনের গন্তব্য পথে চালিত হইতে 
লাঁগিল। পরমেশ্বর তাহাকে কোন্‌ পথে লইয়া চলিতেছিলেন 
এলীজ। তাহার কিছুই জানিতেন না। এলীজার অজ্ঞাতসারে 
জেম্স দিন দিন ভগবানের লীলায় জীবনের পথে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। এলীজাঁ নিজের অভিলযিত পথ বা উপায় 
অবলম্বন করিলে যেমন হইত, ভগবান তদপেক্ষা বুল পরিমাণে 
উত্তম বিধান করিয়! দিতে লাগিলেন । 





কক কস” তঁশিশীশীটী 


৬ 


সৃত্রথর 


দেখিতে দেখিতে সাত মাস চলিয়া গেল। টমাস এই 
সাত মাস কাল মিচিগাঁন প্রদেশের অরণ্যে কাঠ কাটিয়া! কিছু 
অর্থোপার্জন করিল। টমাস যে উদ্দেশ্টয লইয়া এখানে 
আসিয়াছিল, এখন তাঁহা জাঁধিত হইবার উপায় হইল। সে 
এই সাত মাসের মধ্যে ৭৫ ডলার অর্থাৎ প্রায় ছুই শত টাঁকাসঞ্চয 
করিয্লাছিল। এবারে গৃহে আসিয়া একখানি ভাল ঘর প্রস্তত 
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করিবে মনে মনে কতই আনন্দ কতই আশা! এই প্রকার 
ংকল্প করিয়া টমাস কয়েক দিবসের মত মিচিগন হইতে 
বিদীয় লইয়া স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিল । 

দ্রিবা অবসান প্রায়। জেম্স ক্ষেত্রের কার্ধ্য শেষ করিয়া 
ঘরে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় দূর হইতে 
টমাসকে দেখিতে পাইয়া, এ টম! এ টম! বলিয়া পাগলের 
মত উচ্চেঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। জননী এলীজ। 
শশব্যাস্তে কুটার হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, জেম্স চীৎকার 
করিতে করিতে বাগানের ভিতর দিয়া বেগে দৌড়িয়! যাই- 
তেছে। দেখিতে দেখিতে জেম্স গিয়া টমাসকে ধরিল। 
টমাসও আনন্দে অধীর হই! দ্রুত আগমন করিয়া কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিল। আজ দুইটা 
হৃদয়ের মধ্য দিয়া এক অতুলনীয় আনন ও প্রেমের বন্তা বহিয়া 
যাইতে লাগিল । টমাস আদর করিয়া বারম্বার জেমসের মুখ- 
চুম্বন করিল। জেম্স ব্যাকুলচিত্তে কত কথা৷ জিজ্ঞাসা করিতে 
আরম্ত করিল। তাহার সকল কথা বুঝা গেল না; বোধ হয় 
যেন জেম্সের যদি আরও দশটা জিহ্বা থাঁকিত, তাহা! হইলে 
আজ উভয় ভ্রাতার পক্ষে স্থুবিধা হইত ! 

যাহা হউক সকল কথা ছাড়িয়া এখন ঘরের কথ! আরস্ত 
হইল। জেম্স বলিল, আমাদের নৃতন ঘর হইবে ত? 
টম্‌ বলিল, হা! হইবে বই কি? আমি সেই জন্তই আসিয়াছি। 
জেম্স আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে 
ছুই সহোদরে কুটারের নিকট আপিয়া উপস্থিত হইল। 

জননী সম্মুখে দণ্ডায়মান । আজ তাহার মুখে কথা নাই। 


৪৪ পুরুষকার 


আজ যেন সমুদয় জগৎ ব্যাঁপিয়! মহা আনন্দের সাঁগৰব উথলিয়! 
উঠিতেছে ! এলীজার অন্তরে আজ প্রবল প্রেমের স্রোত বহিয়। 
যাইতেছে! অথচ তিনি স্থির ও নীরব! জেম্স দৌড়িয়! 
আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! বলিল ম1! আমাদের এইবার 
ভাল ঘর হইবে! জননী এলীজার হৃদয় স্কীত হইতে লাগিল। 
তিনি যেন প্রাণের আবেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারেন ন।। 
তিনি'ও যেন জেম্সের মনত উন্মন্ত হইয়। পড়েন এইরূপ বোধ 
হইতে লাগিল। কিন্ত না--বহু যবে জননী আপনার আবেগ 
সম্বরণ করিলেন। তিনি উমাসকে আদর করিয়া বুকে চাপিয়া 
ধরিলেন; টমাসও মাতাকে আলিঙ্গন করিল। আজ এ 
অরণ্যে কি আনন্দ ! 

মেহেতাবেলের বয়স তেইশ বৎসর | টমাসের বয়সও প্রায় 
বাইশ বৎসর । মেহেতাবেল টমাস ও জেম্স আজ সন্ধার সময় 
কুটারের ভিতর চারিদিকে জননীকে ঘিরিয়া বপিল। আজ 
আবার মহাসম্সিলনের সুখে সকলেই আনন্দিত হইল। সুখী 
পরিবার ! সুখ রাজপ্রাসাদে নাই, সুখ পরিচ্ছদে নাই, সুখ 
রাজভোগে মাই। যেখানে স্থুখী হইবার জন্ত নিয়ত চেষ্টা, 
নিয়ত আয়োজন ; যেখানে কেবল হ! সুখ ! হা সখ ! এই শব, 
স্থুখ তাহার ত্রিপীমা হইতে পলায়ন করে। আর যেখানে 
স্থখের জন্য স্পৃহা! নাই, সকল বিষয়েই ভগবানের প্রসাদের 
উপর নির্ভর, সেখানে সুখ আপনা হইতে আসিয়। থাকে । 
আজ তাই এই দরিদ্র কুটারে স্গুণ সহ্ত্র হস্ত প্রসারণ করিয়া 
জননী ও পুত্রকন্তা মকলকে এক সঙ্গে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপাশে 
বন্ধ করিল! 


মহাবীর গার্ফীল্ড ৪৫ 


মিলনের প্রথম উচ্ছাস একটু কমিয়া গেল। মাঁস ৭৫টী 
স্বর্ণমূদ। মাতার হস্তে দিয়া বলিল, মা! এই অর্থ আনিয়াছি, 
তোমাকে একখানি ভাল ঘর করিয়া দিব। 

জেম্স সোণার উজ্জল মুদ্রাগুলি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্বিত 
হইয়া বলিল, দাদা! তুমি এই সব টাকা নিজে উপার্জন 
করিয়াছ £ 

জেম্স আজ পধ্যন্ত সোণার মুখ দেখে নাই। সেই জন্য 
প্রথমতঃ পোণার মোহর দেখিয়াই ত অবাক্‌, আবার যখন 
গুনিল যে টমাস সেই সমস্ত অর্থ নিজ যত্রে উপাঞ্জন করিয়াছে, 
তখন তাহার বিস্ময়ের আর সীম। রহিল না। জেম্স কিয়ৎক্ষণ 
অবাঁক্‌ হইরা টমাসের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার 
পর উচ্চ শব্দ করিয়! সেই মুদ্রার পৃষ্ঠের লেখা পড়িতে আরস্ত 
করিল। মিচিগানের জঙ্গলে এমন স্ুন্বর পদার্থ পাঁওয়৷ যায় 
জেম্স তাহ। স্বপ্নেও ভাবে নাই ! জেমসের আনন্দের সেও এক 
কারণ। 

সকলেই .কথা বলিতেছে, কিন্তু জননী এলীজা নীরব। 
জেম্স বলিল, মা! তুমি বে আজ অধিক কথা কহিতেছ না 
কেন? আজ মাতার হৃদয়ের আবেগ কি বালক জেম্সের 
বুঝিবার সাধ্য আছে ? অকালে স্বামী পরলোকে গমন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি এই তিনটী “শিশু বৃক্ষ” অতি কষ্টে মানুষ 
করিয়াছেন। আজ তাহারই একটী শরীরের রক্ত জল করিয়া 
অর্থোপাজ্জন করিয়া আনিয়াছে। আজ কি তাহার স্থখের 
সীমা! আছে। আজ তাহাৰ হৃদয় হইতে নীরবে শত শত কণ্ঠে 
ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা ধ্বনি উ্থিত হইতেছে । আজ তাহার 


৪৬ পুরুষকার 
অন্তরে ঘোর কোলাহল হইতেছে! কিন্ত জিহ্বা নিশ্চল। প্রন্তর- 
পুত্তলিকার ন্যায় এলীজ! নীরব হুইয়| রহিলেন ; সমস্ত অতি- 
ধানও আজ তাহার হৃদয়েত্র কথা প্রকাশ করিতে পারে না। 
ভাই আজ তিনি নীরব। মাঁতা মনে করিয়াছিলেন বাহিরে 
কিছুই প্রকাশ করিবেন না_কিন্ত জেমসের কথায় তাহার সে 
সংকল্প রহিল না। তাহার চক্ষু দিয়া অনিরলধারায় অশ্রু 
নির্গত হইতে লাগিল। আজ্র গার্ফীল্ড কুটারে উত্নব! 
ক্রমে জননী একটু শান্ত হইলেন। ধীরে ধীবে টমাসকে সকল 
কথা জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন। টমাস বলিল, ম! ! সেখানে 
এখনও অনেক কার্ধ্য আছে। আমি ঘরখানি প্রস্তত করিয়া 
দিয়াই চলিয়া যাইব--অধিক বিলম্ব করিতে পাবিব না । 

টাট নামক একজন স্ুত্রধর এখানে বাস করিতেছিল। 
টমাস তার পর দিন টাট সাহেবের নিকট গিয়া সমস্ত ঠিক 
করিয়। আদিল । শীঘ্রই খাহাতে কার্ধ; আরম্ভ হয় টমাস ও 
জেম্স উভয়েই সেই জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

এবারে আর কাথণ্ডের মধ্যে মধ্যে কর্দীম দেওয়া হইবে 
না। বালি, ইট প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করা হইল, ফেননা। এবারে 
উত্তম পাকা রকমের গৃহ প্রস্তুত হইবে । ক্রমে সমুদয় আয়োজন 
হইয়! গেলে পর টী,ট সাহেব আগমন করিলেন। জেম্স পূর্ব 
হইতে এই গৃহ নির্মাণ কার্যে উৎসাহ প্রকাশ কবিতেছিল। 
জেম্স পৃষ্ঠে করিয়া বালি আনিয়! বাশীকত করিয়াছিল এবং 
চাষের কার্ধ্য করিয়া যে সময় টুকু বাঁচিত, তাহাতে গৃহনির্ষ্মাণ 
কার্যে যতটুকু পারিত টমাসের সহায়ত বারিত | 

জৈম্সের সহিত টা; সাহেবের অত্যন্ত ভালবাসা জন্মিয়া 
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গেল। টী,ট সাহেবের ব্যবসায় জেমসের অতি ভাল লাগিল । 
জেম্সের কার্য করিতে নিতাস্ত ইচ্ছ। দেখিরী টী,ট-তাহাকে মুদগর 
ও বাটালি দিয়! বলিলেন, জেমস! তোমার বদি কার্ধয করিতে 
এতই ইচ্ছা, তবে আমি যেমন করিয়া কাঠ খিলান করিতেছি 
তুমিও এইরূপ কর দেখি। জেম্স মহা আনন ও উৎসাহে 
কাঁষ্ঠখণ্ড সকল সংযৌজিত করিতে আস্ত করিল এবং একটী 
খিলান অতি অল সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়! টাটকে দিল । 
খিলানটা অতি উত্তম হইয়াছিল । টাট অত্যন্ত সন্থষ্ট হইয়া 
জেম্সকে আরও খিলান করিতে বলিল। জেম্ন আরও খিলান 
করিতে লাগিল, কিন্ত সে স্মস্থির হইয়। অধিকক্ষণ কার্য করিতে 
পারিল না । কেশন! তাহাকে ক্রমাগতই “এটা আন,” €ওটা। 
আন, “এটা কর,» “ওটা কর, এইরূপ আদেশ করা হইতে- 
ছিল। এই কারণে জেম্সের কার্ধ্য অধিক অগ্রসর হইল নাঃ 
কিন্ত জেম্স এই সময়ের মধ্যে সুত্রধরের কার্য্যে একটু আস্বাদন 
অনুভব করিতে লাগিল। যে কয়দিন টী.ট জেম্সের বাড়ীতে 
কার্ধ্য কত্ষিল সে কয়দিনের মধ্যে জেম্স অনেক বিষয় শিখিয়া 
লইল। তক্তী রে'দা করা, প্রেক বসান ইত্যাদি কার্ধ্য বেশ 
স্থন্দরবূপে শিক্ষা করিল। 

এলীজার নূতন গৃহ প্রস্তত হইল-_প্রতিবেশিগণ সকলেই 
অত্যন্ত প্রীত হইলেন। পুরাতন গৃহখাঁনিতে কুদুটের বাসা 
দেওয়া হইল। টমাস মাকে নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়! দিয়! 
মনের আনন্দে আবার মিচিগান গমন করিল । 

টমাসের দেখাদেখি এবারে জেম্সেরও অর্থোপার্জনের বাঁনন। । 
হুইল। জেম্স জননীকে নিজ বাঁসন। জ্ঞাপন করিল। জননী 


৪৮ পুরুষকার 
বলিলেন, তোমার নিজের চাষের কার্য করিয়া কি আর সময় 
পাইবে যে, তুমি অপরের কার্য্য করিয্ব। পয়স। আানিতে চাও ? 

জেম্স জানিয়াছিল, টীট সাহেবের নিকট স্ুত্রধরের কার্য 
করিয়া পয়সা পাওয়া যাইতে পারে, তাই সে বলিল, ম!! 
ক্ষেত্রের কার্ধ্য ফেলির। যাইব নাঁ-যখন চাষেব্র কার্য অধিক না৷ 
থাকিবে, তখন একটু পরিশ্রম করিক্ব। যদি কিছু অর্থ আনিতে 
পারি, তাহার চেষ্টা করা কি ভাল নয়? 

এলীজ!1 পুল্রের সংকলে কোন আপত্তি উত্থাপিত না৷ করিয় 
বলিলেন, চেষ্টা করিয়া দেখায় আমার আপন্তি নাই! যদি 
নিজের কার্য্যের ক্ষতি না করিয়! অপরের কার্ধ্য করিয়া কিছু 
পাও তাহ! উত্তম । কিন্তু কে তোমাকে কার্ধা দিবে £ 

জেম্প বলিল, আমি টা, সাহেবের কাছে একবার যাই। 
এই বলিয়া! জেম্স টাট সাহেবের নিকট গমন করিল। মাতার 
নিকট বিদায় লইয়া এক ঘণ্টাকাঁলের মধ্যে জেম্স উক্ত সুত্রধরের 
নিকট গিয়া! উপস্থিত হইল । 

টাট সাহেব অতিশক্ম সরল, অমাধ্বিক, বিজ্ঞ ও শ্রমশীল 
লোক ছিলেন। তিনি যখন এলীজার গৃহনিন্্াণ করেন, তখন 
জেম্দের ভাব গতি দেখিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত শ্নেহ প্রদর্শন 
করেন। টাট সেই সময় অতি যত্বের সহিত জেম্সকে কোন 
কোন কার্য শিক্ষা দেন এবং কাধ্যের ভিতর দিয়া তাহাকে নানা 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। এই জন্য জেম্সের তাহার প্রতি 
বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আজ সেই জন্তই কারের অঙ্গু- 
সন্ধানে জেম্ন তাহার নিকট উপস্থিত হইল । বুদ্ধ টা,টও জেম্সকে 
ভাল বাসিতেন, তাই আজ তাহাকে দেখিবামাত্র, তিনি বলিয়! 


মহাবীর গাঁর্ধীল্ভ ৪৯ 
উঠিলেন, “কি হে জেম্ন যে! তোমার মা কেমন আছেন ? 
তারপর জেম্স যে জন্য তাহার নিকট গিয়াছিল, তাহা শুনিয়া 
টীট বলিলেন, তোমাঁর বুঝি এখন চাঁষের কার্ধ্য অধিক নাই। 
আচ্ছা সে অতি ভাল কথা । ছেলেরা অলস না থাকিয়া এইরূপে 
মাব ছুঃখ দুর করিলে আমাব অত্যন্ত আনন্দ হয। তুমি তালই 
ভাবিয়াছি। তোমার মত শ্রমশীল বালক আর কোথায়ও দেখি 
নাই) আমি তোমাকে কার্ধ্য দিব । 

জেম্স তখন কার্য্যেব কথ। জিজ্ঞাস! করিলে টীট বলিলেন, 
এ দেখ এক রাশি তক্ত|। এ গুলি সমস্ত রেঁদা করিতে হইবে-- 
এক শত তক্তা রেশ্দা করিলে ২1০ টাক! পাইবে। জেম্সের 
আনন্দের আর সীম! রহিল না। জেম্সের যে প্রকার উৎসাহ 
তাহাতে তাহার ইচ্ছা! সে একদিনে এক শত তক্তী রেঁদা করিয়া 
ফেলে । কিন্তু টাট পাছে অত শীগ্র শীস্ত কার্য না করাইয়া! লইয়া 
তাহাকে অধিক দিন্ব,কার্ষ্যে নিযুক্ত রাখেন এবং অধিক টাকা! 
দিতে না চান, সেই জন্য জেম্স পারিশ্রমিকের কথা তুলিয়া 
বলিল, দেখুন আপনি আমাকে কি অল্প কার্ষো অধিক সময় 
নিযুক্ত রাখিতে চাঁন? টীট জেম্সের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া 
বলিলেন, না তুমি যত শীঘ্র এবং যে পরিমাণ কার্য করিবে, 
আমি তোমাকে সেই পরিমাণে টাঁকা দিব। টাকা প্রস্তত 
আঁছে--তুমি কাধ্য কৰিলেই টাঁকী পাইবে, তাহাতে আমার 
কৌন আপত্তি নাই। এইরূপ কথা বার্তা স্থির হইয়া গেলে গর, 
ঞছ্ল খার পর নাই শ্রীত হইয়া! গৃহে ফিরিল। কল্য নিজে 
পন্ধিতীম করিয়া! অর্থ উপার্জন করিবে এই ভাবিয়াই জেম্স 
আদিদ্বে অধীঘ় হইল! 


৫ 


৫৯ পুরুষকার 

জেম্স অপ্লকাঁলের মধ্যেই গৃহে আসিয়! মাঁতীকে এই সংবাদ 
দিল। জেম্স স্বয়ং চেষ্টা করিয়া অর্থোপার্জনের পথ বাহির 
করিতে পারিল দেখিয়া, জননী অতিশয় আহ্বাদিত হইলেন 
এবং বলিলেন, আমি জানি টাট তোমার অতি প্রিয়বন্ধু। 
তিনি তোমাকে সাহাধ্য করিতে পারিলে বড়ই স্থখী হন। কিন্ত 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবার পুর্ব্বে তেমাকে আমার কিছু বলিবার 
আছে। তোমার যে প্রকার উৎসাহ, তাহাতে বোধ হইতেছে 
তুমি অত্যন্ত পরিশ্রম করিবে। সুত্রধরের কার্য কখনও 
অধিক কর নাই, কাল প্রথম কাধ্য করিতে গিয়া উৎসাহে 
পড়িয়া একবারে যদি অনেক কাষ করিয়া! ফেল, তাহা হইলে 
তোমায় শরীরের অনিষ্ট হইবে। বিশেষতঃ তোমার পক্ষে এ 
বয়সে তক্তা রে"দা করা বড় কঠিন কাধ্য। এ প্রকার কাধ্যে 
কুমি ছুই ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করিও না। আমার বোধ হয়, 
টী.ট লাহেবও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হইবেন। 

জেম্স স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়। অর্থোপার্জন করিবে, উৎসাহে 
তাহার অস্তর স্ফীত হইতেছিল, সে কি ও কথ শুনিতে পারে? 
জেম্স বলিল, না মা, আমি প্রতিদিন ছয় ঘণ্টার কম পরিশ্রম 
করিব না। আমি যদি দুই ঘণ্টার পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়! শিশুটার 
মত ঘরে চলিয়৷ আসি, তাহা হইলে বড়ই লজ্জার কথা! আ'র 
টা'ট দাহেবই বা তাহা হইলে কি বলিবেন ? 

মাতা জানিতেন জেমসের অস্তর যে প্রকার উচ্চ আকাঁজ্জান্ 
পরিপূর্ণ, তাহাকে যদি অধিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ কব না 
হুর, তাহা হইলে সে হয়ত আপনার শরীরের অনিষ্ট সাধন 
কৰ্ধিবে। এই জন্য তিনি আবার নিষেধ করিয়া বলিলেন, ন| 


মহাবীর গার্ফীল্ভ ৫১ 


বাছা! তুমি বুঝিতেছ না; অপরিমিত শ্রম করিলে তোমার 
শরীরের অনিষ্ট হইবে । 

কিন্ত জেম্স উৎসাহে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মাতার অন্গু- 
রোধ এ ক্ষেত্রে তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। সে বলিল, 
নামা! তাহা হইবে না! কাল যদ্দি ছুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে 
ফিরিয়া আসি, তাহ! হইলে জানিও হয় আমার হাত ভাঙ্গিয়াছে 
নাহয় কার্য শেষ হইয়াছে। এই কথ! বলিবার পর মাত! 
তাহাকে আর কোন কথা। বলিলেন ন।। 

পর দিন প্রাতে জেম্স টাট সাহেবের কারখানায় স্ত্রধরের 
কবার্ধ্য করিবার জন্য গমন করিল। পায়ে জুতা নাই। পরিধানে 
অতি জীর্ণ ও মলিন একটা পাজামা, গায়ে একটা জামা ও একটী 
কোট। আমাদের ছুঃখী বালক জেম্স এমনই সামান্ত পরিচ্ছন্ন 
স্ত্রধরের কাধ্য করিতে যাঁইতেছিল, যে এই প্রকার হূর্দশাঁপন্ন 
ইংরাজ সন্তান যেকালে সভ্য-জনাগ্রগণ্য আমেরিকার যুক্ত- 
রাজ্যের সর্ধশ্রেষ্টপদে উন্নীত হইবেন, এ কথা তখনও কেহ 
জানিত না। জেম্স আজ এই প্রকার হীন-দশাগ্রস্ত হইলেও 
সে প্রফুল্ল মনে দৃঢ় সংকল্লের সহিত তক্তা রে'দা করিবার জন্ 
টা,ট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। সাধু টী.ট জেম্সকে অতি 
প্রত্যুষে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তার 
পর তাহাত্র হাতে একথানি রেদা দ্িলেন। জেমস কোট খুলিয়া 
জামা গুটাইয়! তক্ত। রে'দা করিতে আরস্ভ করিল। এক এক. 
খানি তক্তা ৮ হাত দীর্ঘ। বাপক জেম্স রে'দা ধরিয়া ভীমব 
সেই ষকল তক্ত। পরিফার করিতে লাগিল । র্যা অন্ত যাইতে 
হাইতে জেম্স রে রাখিয়া দিয়া টাট সাহেবকে বলিল 


৫৭ পুরুষকার 
করুন, আমার একশত খানি তক্তা রে'দা করা হইয়াছে । 
আমার সংকল্প রক্ষা হইয়াছে । 

বৃদ্ধ টাট অবাক্‌ হইয়! গেলেন। জেমসের মত ক্ষুদ্র একটী 
বালক এত শীঙ্গ একজন সবল ও হস্থকায় পুরুষের অপেক্ষা 
যে অধিক কাধ্য করিতে পারিবে, ইহা তিনি ধারণা করিতে 
পাঁরিলেন না। এই জন্য প্রথমতঃ ভীহার মনে একটু সন্দেহ 
হইল। কিন্ত যখন. তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন, তখন তাহার 
মনে আর সন্দেহ রহিল না । তিনি বালকের উৎসাহ ও উদ্যম 
দেখিয়া আরও প্রীত হইলেন। কিন্তু জেম্স পাছে উৎসাহে 
পড়িয়া, এই প্রকার গুরুতর শ্রম দ্বার! শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে, 
সেই জন্ত পর দিবস হইতে তাহাকে অর্ধেক কার্ধ্য করিতে বলি- 
লেন। তার পর এক একটী করিয়া! তাহার হাতে সমস্ত 
পয়সাগুলি গণিয়া দিলেন। জেম্স আনন নাঁচিতে নাঁচিতে 
গৃহে ফিরিয়া আসিয়া! জননী এলীজাকে স্বোপার্জিত অর্থ প্রদান 
করিল! জননী পুর্ববৎ সাতিশয় "আনন্দিত হইয়! জেম্সের 
আনন্দপূর্ণ মুখখানি ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। জননীও 
টীট সাহেবের উপদেশ অনুসারে চলিবার জন্ত জেম্সকে অন্ু- 
রোঁধ করিলেন, এবং তাহাকে বক্ষে ধরিয়া আদর করিতে 
লাগিলেন ! 


শী 
শস্যাগার 
শ্ধার শীতকাল আসিল চাষের কাঁ্ধ্য শেষ হইল । মাঠের 
খহ করিয়া সকলেই গৃছে আঁসিল। চাষার ছেলেদেক্স 


মহাবীর গার্ফীল্ড ৫৩ 
জন্ত আবার পাঠশালা! বসিল। জেম্স আবার কয়েক মাল 
লেখা পড়া করিবার স্ববিধা পাইল। অবশেষে পাঠশালায় 
যাইবার পর একদিন টাট আসিয়া জননী এলীজাকে বলিলেন, 
আমি জেম্সের সন্ধানে আসিয়াছি। বইণ্টন সাহেবের একটা 
গোল! করিয়া দিতে হইবে, আমার সঙ্গে জেম্স কার্য করিতে 
পারেকি? এখনও ত আপনার ক্ষেত্রে চাষের কার্য্য আরম্ত 
হয় নাই। 

জননী বলিলেন, একার্য্য তাঁর বিশেষ তৃপ্তীকর হইবে, কেননা 
সে চাষের কার্য অপেক্ষা আপনার কার্য অধিক ভালবাসে । 

এই সময় জেম্স আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল ৷ তখনই টাট 
বলিলেন ওহে জেম্স ! আমি তোমারই অনুসন্ধানে আসিয়াছি। 

জেম্স জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য? উত্তর আর একটা 
কার্য পাইয়াছি। 

জেম্স “তক্তা রে'দা, করা, না তার অপেক্ষা ভাল কাষ ?” 
“নূতন কায ! বইণ্টনের একটী গোঁল৷ তৈয়ার করিতে হইবে |” 

জেমস আনন্দে বলিল উত্তম, আমি এবারে একট নূতন কাধ্য 
শিখিতে পারিব। আপনি আমাকে কবে চাহেন! যদ্দি পার কাল- 
অবধিই কার্য প্রবৃত্ত হও। আচ্ছা তবে তাহাই হইবে। টীট 
বলিলেন, আমার কারখানায় আরও যে কার্ধ্য আছে, সব লইয়া! 
আমি তোমাকে চাষ আরম্ত না৷ হওয়া পর্য্য্ত কার্য দিতে পারিব। 
আমার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইবে । এবারে কি দিনের হিসাবে 
কার্য করিতে হইবে? ট্রীট তাহাতে বলিলেন, তোমারু, ইচ্ছা 
হইলে দিনের হিসাবেই ভালগ আপাততঃ প্রত্যহ এক টাকা 
করিস্বা, দিব আর যেমন যেমন ভালরূপ কার্ধ্য শিখিবে, আমি 


৫৪ পুরুষকার 
তেমনি অধিক বেতন দিব। জেম্স বলিল, আমি তাহাতে 
সম্মত আছি। কল্য প্রত্যুষে আপনার নিকট যাইব। 

বৃদ্ধ টাট এই কথাবার্তার পর চলিয়া গেল। জননী এলীজ। 
'ঘাঁক্সপরনাই প্রীত হইলেন। জেম্স বলিল, মাঁ! চেষ্টার অসাধ্য 
কিছুই নাই। আমাদের যখন গৃহ হয়, তখন টা সাহেব 
আমাকে একদিন প্রেক অশটিতে দিলেন। আমি ঠিক প্রেকের 
উপর প্রথম হাতুড়ীর ঘা মারিতে পারিলাম ন! বলিয়া তিনি 
হাসিয়! বলিয়াছিলেন, জেম্ন ! দেখ এবারে যেন ঠিক্‌ হয়+) তার 
পর হইতেই আমি ঠিক্‌ ঠাক ঘা মারিতে লাগিলাম_--অনেক 
প্রেক আটিয়। ফেলিলাম 1৮ * 

জননী বলিলেন দেখ দেখি, আমি তোমাকে ত তাহাই বাঁর 
বার বলি, চেষ্টার অসাধ্য কায নাই। তুমি যদি প্রথম কাধ্যটা ভাল 
রূপে করিতে ন! পাঁরিতে, তাহা হইলে টী.উ তোমাকে আজ এমন 
করিয়! ডাকিয়! কার্য দিতেন না। আমার সেই জন্ত একই উপ- 
দেশ যখন যে কার্যা হাতে পড়ে, তাহাই অতি উত্তমন্ধপে সম্পন্ন 
করিতে চেষ্টা করিবে। তোমাৰ স্বর্গীয় পিতা বলিতেন্‌, “যে 
কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা৷ ভাঁল করিয়াই করিবে 1 
ঘে কোনি বিষয় জানিবে, তাহা! অতি উত্তমরূপে 'জানা চাই। 

পরদিন দিন প্রাতে জেম্স টাটের নিকট উপস্থিত হইল । 
ঈউ তাহাকে লইয়া কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইলেন। জেম্স উত্তমরূপ 
ফ্ষার্ধ্য শিখিতে লাগিল। কেমন করিয়া গোল করিতে হস, 
জেম্দ নক্সা! করিয়া বুবিয়া লইতে লাগিল । 

আমাদের অনেকের মনেই কেমন একটা সংস্কার আছে যে, 
পুষ্তক পাঠ করিয়া, উপাধি লাভ না করিলে মানুষ হওয়া বান 


মহাবীর গার্ফীল্ভ ৫৫ 


মা। যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সমাজের অত্যাবস্তক 
কার্ধ্য সকল সম্পন্ন করিতেছে, তাহাদের কার্য্যের যে মুল্য 
আছে? তাহাদের জীবন যে সাধু হইতে পারে ) তাহাদের জীব- 
নের যে যুল্য আছে, ইহা আমরা অধিকাংশ সময় ভাবিয়া! উঠিতে 
পারি না। অনেকে বহু লেখা পড়া শিক্ষা, করিয়া, বু নীতি 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কপটের শিরোমণি হইয়া মূর্খাধমের 
মতা বিদ্যার মহিমা নষ্ট করেন। অল্লাধিক পরিমাণে সর্বত্রই 
এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
আমরা যে টা,টের উল্লেখ করিতেছি, ইনি ্ত্রধরের কার্ধা 
করিতেন বটে, কিন্তু ইনি অত্যন্ত প্রবীণ ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন। 
ই্টার সঙ্গে জেম্স যখন কার্য করিত, তখন নান! বিষয়ের কথা 
হইত । এই সকল কথার মধ্য দিয়া জেম্স নান! প্রকার প্রয়ো- 
জনীয় উপদেশ লাভ করিত। কেমন করিয়া জীবনে উন্নতি 
ধন করিতে হয়, কেমন করিয়া অধ্যবসায়ের সহিত কার্ধ্য 
করিয়! মানুষ জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে; কোন্‌ কার্ধ্ে 
কেমন শৃঙ্খল! আবশ্তক, কোন্‌ কার্যের কোন্‌ সময় উপযুক্ত, 
ইত্যাদি বিষয়ে টাট সাহেব এমন সুন্দর ভাবে জেম্সকে উপ- 
দেশ প্রদান করিতেন যে, তাহার সহিত একত্র কার্ধ্য করিয়া 
জেম্সে্ন প্রভৃত কল্যাণ হইতে লাগিল। এইরূপে জেম্স এক 
মানের '্মধিককাঁল তাহার সহিত কার্য্য করিয়া, প্রায় ১৫০ শত 
টাফা উপাঙ্জখন করিল, জেমসের হাতে টাকা গণিয়া দিবার 
সময় বৃদ্ধ টা'ট বলিলেন, ইহার প্রত্যেক কপর্দক তুমি আপন 
শরীর খাটাইয়া অর্জন করিষাই। 
জম্ম রিখত শীত খতুতে অনেকট| লেখা পড়া শিখিয়াছিল। 


৫৬ পুরুষকার 

সে ক্রমে অঙ্ক শিখিতে সমর্থ হইল। তাঁহার মত এখানে 
কেহই অঙ্ক জানিত না; এমন কি সময়ে সময়ে শিক্ষক মহাঁ- 
শয় পর্যন্ত তাহার নিকট এ বিষয়ে হার মানিতেন। ফলতঃ 
জেমসের খুব স্ুযুশ বাহির হইল। রাত্রিতে এলীজার গৃহে 
প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে, জেম্স আগুনের কাছে গৃহতলে 
শয়ন করিয়া আছে; আগুনের আলোক আসিয়! তাহার পুস্তকে 
পড়িতেছে এবং বালক জেম্স নিমগ্রচিত্তে গণিত-শান্ত্র পাঠ 
করিতেছে । এইরূপে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া! গণিত-গ্রস্থ পাঠ 
করিয়া জেম্ন এমন উত্তম পাঁটাগণিত শিক্ষা করিল যে, এখন 
সে সকলকে তাঁহ। উভ্ভমরূপে শিক্ষা দিতে পারিত। যে সকল 
লোক এই সকল স্থানে পাঠশালা করিয়া শিক্ষকতা করিত, 
তাহারা কেহই জেম্সের মত পাটাগণিত জানিত ন1। সুতরাং 
জেম্স পাটাগণিতে শিক্ষককে অতিক্রম করিয়া চলিল। 

এই সময়ে “রবিন্সন্‌ জুসো” নামক গ্রন্থ তাহার হস্তগত হয়। 

এই পুস্তকে যে সকল অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য বিষয়ের বর্ণনা 

জেম্স তাহা পাঠ করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং 
মাতাকে বলিতে লাগিল, মা! এই পুস্তকখানি আমার এমন 
ভাল লাগিয়াছে যে, ইহা বার বার পড়িতে ইচ্ছা হম্ন। আমি 
যদি উপরি উপরি দশবার ইহা পাঠ করি, তাহা হইলেও 
আসামীর তাত হইবে না। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আমি 
এতদিন এমন পুস্তক পাই নাই। এই পুস্তক পাঠ করিয্বা অবধি 
জেম্সের বই পড়িবার ঝেক বাড়িয়া গেল! সে এখন হইডে 
লৌকের নিকট গিয়া পুস্তক চাহিয়া! আনিয়া! পাঠ করিতে আরম্ভ 
করিল। পর বৎসর সেখানে যখন আবার শীতকালে পাঠশালা 


মহাবীর গার্ফীল্ড ৫৭ 
খোলা হইল, তখন জেম্স খুব উৎসাহের সহিত লেখা পড়া 
করিতে লাগিল। 

ক্রমে শীতকাল চলিয়া গেল পাঠশ'লা উঠিয়া গেল। 
শ্রীষ্মকাঁল উপস্থিত হইল। আমরা বালক জেম্সের জীবনের 
এই সময়ের ছুইটা ঘটনার কথা বলিব; তাহাতে বুঝা যাইবে 
মাতার উপদেশে জেম্স কেমন সুন্্ররূপে গঠিত হইতেছিল । 

একদিন রবিবারে জেমসের .জনৈক সখা তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া দূরস্থ ও পরিচিত কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। জেম্স রবিবার বলিয়া তাহাতে 
স্বীকৃত হইল না। সহচর বলিল, অন্ত বারে তুমি কাধ্য করিবে, * 
আব রবিবারে ধর্শ করিবে, তবে ত তথায় যাওয়াই হয় না। 
জেম্স বলিল, তাহা! আমি কি করিব? মার আদেশ, ববিবার 
পবিত্র দিবস, এই দিনে ঈশ্বরের মহিম1 কীর্ডন করিতে হয়। 
"অন্য কার্যে লিপ্ত হইয়। এ দিনের গাস্ভীধ্য ও পবিভত্রত। বিনাশ 

নাই? আমি যদিও এ মত পোষণ করি না, তবু মাতার 
লঙ্ঘন করিতে পারি না। সঙ্গী পরাস্ত হইয়। গেল, 

জেম্সের নিকট তিনি যে জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহ! 
গুটাইয়া লইলেন । 

আমর! ইহা! দ্বারা বেশ বুঝিতেছি, জেম্সের অস্তরে মাতার 
উপদেশ কেমন বদ্ধমূল হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাঁই 
পাঠশাল। ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কুসঙ্গে পড়িয়া, কুসহচরের 
কুহকে পড়িয়া অনেক সময় চিরদিনের মত আপন চরিত্রকে 
কুষিত করিয়া! ফেলে ।* কিন্তু যে বালক, মাতা শিক্ষক প্রভৃতি 
সুযুজনের উপদেশের অনুগত হইয়া চলে, তাহারাই মানুষ হয়। 


৫৮, পুরুষকার 

অন্ত দিনের ঘটনাটী দ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যায়, ইতর অস্ত্র 
প্রতি জেম্সের কতদূর দয়া ছিল। জেমসের অতি প্রিয্ম একটা 
বৃদ্ধ বিড়াল ছিল। জেম্সের প্রতি বিড়ালটার অত্যস্ত ভাঁল- 
বাসা ছিল। জেম্ন একদিন বাগানে কাধ করিতেছে, . সহচর 
বিড়াল তাহার চাব্লিদ্িকে ছুটিয়৷ ছুটিয়। খেলা করিতেছে। 
পূর্ব ঘে সঙ্গীর উল্লেখ করা হইয়াছে, উক্ত সঙ্গীটা আসিয়! 
অনর্থক বিড়ালটাকে আঘাত করিতে লাগিল। জেম্সের 
তাহা সহা হইল ন|। বরং জেম্স নিজে আঘাত সহা করিতে 
পাঁরে, কিন্তু তাহাঁর বিড়ালের গায়ে কেহ আঘাত করিবে 
“জেমসের তাহা সহ হয় না। বিড়ালের গায়ে আঘাত করাতে 
যেন জেম্দের গায়েই আঘাত লাগিল) তাই জেম্ম বলিল, 
তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে_-অত্যন্ত নিষ্ঠ,বের মত কার্ধ্য 
- কষবিমাছ | সঙ্গী ভাসি! বলিল» বিড়াল বই ত নয় ? 

জেম্স বিরক্ত হইয়! বলিল, নিষ্ঠর না হইলে কেহ বিড়াল 
প্রভৃতি ুদ্র প্রাণীকে মারে নাঁ। সঙ্গীটা লঙ্জিত হইয়া বন, 
আমি জানিতাঁম না যে, ওটী তোমার বিড়াল। | 

জেম্ম বলিল, আমার বলিয় কিছু আসে যায় না_বিড়াল 
হইলেই হইল--_যাহারই হউক না কেন, একটা জীব ত বটে। 
অকারণ কেন তাহাকে প্রহীর করিবে? আমার বিড়াল বলিয়া 
' কিছু কথা হইতেছে না। অনর্থক একটী জীবকে কষ্ট দেওয়া 
আমি দেখিতে পারি না। 

লঙ্গী বলিল, আমি ত তাহাকে মারি নাই, ফেবল ভঙ়্ 
গেখাইয়াছিলাম--তার গায়ে লাগে নাই ৮ ওকথা ছাড়িয়া দাও, 
একটা বিড়ালের কথ। অত ধরিতে নাই। 
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জেম্স আবার তিরস্কীর করিম বলিল, উত্তম কথ। ! তোমার 
যুক্তিমতে কোন জীবকেই ত অকারণ প্রহার করায় আপত্তি 
হইতে পারে না। একটা কুকুরকে মারিয়া বলিতে গার, ওটা 
একটা কুকুর বই ত নয়। একট! ঘোঁড়াকে-_একটা৷ গরুকে 
মারিয়াও ত এ কথা বলিতে পাঁর। আমি কখনও অমন করিয়া 
কোন জন্তকে কষ্ট দিই না। 

সঙ্গী বিদ্রপ করিয়া বলিল, তোমার অস্তর বড়ই কোমল। 
তাই তুমি কষ্ট দাও না, এরূপ করিলে কোন্‌ দিন একটা 
ইন্দুর আসিয়৷ তোমার দাড়ির উপর 1 কেননা তুমি ত 
তাহাকে কিছুই বলিবে না। 

জেম্স বলিল, তোমার উপহাস আমার ভাল লাগে না। 
তুমি যে অত্যন্ত অন্তায় কার্ধ্য করিয়াছ, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি 
করিয়া তোমার লজ্জিত হওয়া! উচিত। 

জেমসের এই প্রকার আচরণে ও ভত্সনায় সঙ্গীর মনে 

, বাস্তবিকই তিনি অন্যায় কার্য করিয়াছেন। জেম্সের 
অস্তর এ সকল বিষয়ে এমনই কোমল ছিল যে, কি মানুষ, কি 
ইতর প্রাণী কোন জীবকেই অনর্থক ক্লেশ দিতে তাহার ্রীবৃতি 
হইত ন1। 

জেম্সের সঙ্গে একটী বালক অধ্যয়ন করিত। ইহা তাহার 
পর জীবনের কথা । বাঁলকটা পিতৃহীন। তাহার সঙ্গে তাহার 
তাই অথবা! বিশেষ যদ্ধ করিবার কেহই ছিল না । বালকটা 
এই প্রকার অসহায় অবস্থায় বিদ্যালয়ে বাস করিত। আর 
আর হূর্বত্ব বীলকেরা তাহাকে বিজ্ররপাদি দ্বারা বড়ই বিরক্ত 
করিত। জেমসের কোমল প্রাণে ইহাতে বড়ই ব্যথা লাগিল । 


৬ পুরুষকার 


তিনি উক্ত বালকের ভ্রাতৃস্থানীয় হইয়া সকলকে বলিয়া দিলেন 
যে, ধ্ী অপহাঁয় বালককে বিবক্ত ন৷ করিয়া, যাহ শকিছু তামাসা 
করিতে হয় বা আমোদ করিতে হয় তাহারা যেন তাহাকে 
বইয়াই করে। এই কথ। শুশনিবামাএ সকল বালক তাহাকে 
ছাড়িয়া জেম্সকে লইয়া অত্যন্ত কৌতুক করিতে লাগিল। 
জেম্সের উপর উপদ্রব হইতে লাগিল। জেম্স বলিলেন, 
তোমরা যত পার, আমাকে বিবক্ত কর, তথাপি উহাকে বিরক্ত 
করিও না, আমি তোমাদের সমস্ত অত্যাঁচাঁৰ সহাস্ত বদলে সঙ্থা 
করিতে পারিব। 

জেম্সের আচরণে সকলেই ক্রমে লজ্জিত হইয়া শান্ত ভাব 
ধারণ করিল। তখন হইতে আর কেহ সে বালককে বিরক্ত 
করিত না । 

দেখিতে দেখিতে আবাব শীতকাল আদিল, ক্ষেত্রেব কার্যা 
শেষ হইল। জময বুঝিয়া আবাব টী,ট সাহেব আসিয়া জেম্সকে 
বলিলেন, জেম্স ! আবার একটী গোলাঘর প্রস্তত করি | 
হইবে, আমার সঙ্গে যাইবে কি? জেমস অত্যন্ত আনন্দের 
সহিষ্ঠী গোলাবর নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল। এবারে জেমূস পুর্ব" 
পেক্ষা অধিক বেতন পাইতে লাগিল। 

জেমসের বস এখন চৌদ্দ বৎসর। চৌদ্দ বৎসরের বালক্ক 
জেম্স অতি বণিষ্ঠ, দীর্ঘকায় এবং শক্ত সমর্থ একজন যুবা পুকু- 
ধের মত হইয়া উঠিল। জেম্সের কাধ্য শেষ হইতে না হইকে 
আবার পাঠশালা খুলিল। জেম্স আবার পাঠশালায় গমন 
করিল । কিন্তু এবারে পাঠশালায় তাহার নূতন বিষয় শিগ্সি- 
বার কিছুই ছিগ্ না। তথায় যে সকল পুস্তক পড়ান হতেছিল, 
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সে সমস্ত পুস্তক জেম্সের সম্পূর্ণ অধিগত হইয়া গিয়াছিল। 
পুস্তকের সমস্ত পাঠ জেম্মের ওষ্ঠাগ্রে-_-সমস্ত পুস্তকই তাহার 
ক্স্থ । পাটীগণিতে তাহার এতই ক্ষমতা জন্গিয়াছিল যে, সে 
চক্ষু মুদিয়া অঙ্ক করিতে পারিত। যাহা হউক তাহা হইলেও 
জেম্স আবার পাঠশালায় গিয়া সেই সকল বিষয় ভাল করিয়া 
শিখিতে লাগিল। 

এবৎসর শীতকালে জেম্প আরও কয়েকখানি পুস্তক 
পাঠ করিল। এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার মন 
কিঞ্চিৎ চঞ্চল হুইর! উঠিল। এখন তাহার পক্ষে পুরাতন 
আবামস্থলে বাস করা যেন কষ্টকর হইতে লাগিল। তাহার 
ইচ্ছা যে, সে নগরে গমন করিয়া নাগরিক সমাজের ব্যাপার 
সকল দর্শন করে এবং জারও ভাঁল করিয়া? জীবিকণ নির্বাহের 
জন্ত অর্থোপার্জনে রত হয়। কিন্তু জননী তাহাকে বুঝাইয়া 
বলিলেন যে, নগরে গিম়্। তাহার পক্ষে কিছুই লাভ হইবে না, 
তবে নগরে গিয়া ভালরূপ লেখ! পড়া শিখিবার উপায় হইতে 
পারে বটে। কিন্তু তাহা হইলেও মাতার ইচ্ছা যে তাহার 
বালক আরও কিছু কাঁল চাষ করিয়া! খার; কারণ তাহার মতে 
এখনও জেমসের গৃহ পরিত্যাগ করিবার বয়স হয় নাই। 
সময় হইলেই ভগবান তাহার জেম্সকে পথ দেখাইয়! দিবেন, 
এলীজার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; তাই তিনি আজ বলিলেন 
পরধেশ্বরের আদেশের প্রতীক্ষা কর্‌ 

জেম্স অগত্যা নগরে যাওয়ার আকাজ্ষা চাপিয় রাখিল। 
পুবাবৎ চাষের কার্ধয করিয়াই গ্ঠাহার আর এক বৎসর অতীত 
হইল।. এই ধসদ্গের মধ্যে সে টা'ট সাহেবের আমুকালো আগ্গও 


৬৭ পুরুষকার 
ভ্ললেক প্রকারের শন্তাগারি ও গৃহ নিম্দীণ কলিতে শিক্ষা 
করিল। 

টীট সাহেব নানী প্রকার কার্ষ্য শিখাইয়া ও উপদেশ দিয়া 
তাহাকে একছন সুপটু ও সুনিপুণ স্ত্রধর করিয়া! তুলিলেন। 
জেম্স লোকের সঙ্গে মিশিয়াও নির্দোষ আমোদ প্রযোদ করিয়। 
্ুখে সয় কাটাইতে পারিত। এই জন্য তাহার সঙ্গীর! 
তাহার সঙ্গ অত্যন্ত ভালবাসিত। জেম্দের প্রফ্ল্নভীব না 
দেখিলে তাহাদের যেন সুখ হইত না। জেম্দের শরীরে খুব 
বলছিল। সে এমন সকল ভাবি ভারি দ্রব্য উঠাইতে পারিত, 
যাহ! একজন অত্যন্ত বলবান্‌ পুরুষও সকল সময় তুলিতে পারিত 
না। এই সকল কারণে জেম্সের নাম চারিদিকে বিলক্ষণ 
প্রচার হইয়া পড়িল । 

জেম্স ক্রোধপরায়ণ ছিল না। একবার একজন সঙ্গীর সহিত 
সে স্থানাস্তরে গিয়াছিল। পথে আসিতে আমিতে একজন 
লোকের সহিত তাহার সঙ্গীর বিবাদ হইল। লোকটা নিতা- 
স্তই ইচ্ছা করিয়! বিবাদ করিতেছিল। সে অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া 
তাহাকে গালি দিতে লাগিল এবং প্রহার করিতে উদ্যত হুইল । 
ফেম্দ সঙ্গে না থাকিলে হয়ত ব্যাপার একটু গুরুতর হইয়। 
ঈড়াইত। কিন্তু তাহার প্রতিভাবলে 'অতি অল্নেই বি 
মিটিয়া গেল। জেম্দ তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়াদিল যে 
'তাঁহারই অন্তায় হইয়াছে এবং সেই অন্তায় করিয়া! যে তাহা- 
দিকে আঁবার গালি দ্রিতেছিল এবং প্রহীর করিতে উদ্দাত হইয়া" 
কুন ইহা অতি লজ্জার কথা । জেম্স এই রূপে উক্ত লোকটাকে 
রুধাইয়। বিবাদ মিটাইক়া ফেলিল। দেস্স কথহপ্ি ছি 


মহাবীর গাঁর্ফীল্ড ৬৩ 


সমুধয় পল্লীতে তাহার মত শান্ত ও নম্র প্রক্কতির বালক আর 
কেহই ছিল না। 

বালকের! অনেক সময় মারামারি গালাগালি করিতে ভাল- 
বাসে, জেম্স দে সকলকে অত্যন্ত দ্বণা করিত । কিন্তু তাই 
বলিয়া যে, সে তাহার নিজের বা অপরের ন্যায্য অধিকার 
রক্ষা করিতে পরাধুখ হইত তাহা নর। নিজেরই হউক অথবা 
অপরেরই হউক স্তাধ্য অধিকাঁর অক্ষুণ্ন রাখিবার সময় জেম্স দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞার সহিত দণ্ডায়মান থাঁকিত। তাহার সঙ্গিগণ যখন 
ম্তায়ের পক্ষ অবলম্বন করিত জেম্স তখন প্রবল সাহনের সহিত 
তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিত এবং যাহাতে তাহারা সংগ্রামে 
জয়ী হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্ট। করিত। কিন্তু পক্ষান্তরে তাহার! 
স্তায়ের পথে না চলিয়া ঘদি অন্তায়ের পথে চলিত তাহা হইলে 
কখনই তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিত না_এবং সরলভাবে 
তাহাদিগকে কাঁরণ দর্শাইয়া সমুদয় কথা বুঝাইয়! দিয়া বলিত 
ভাই! তোমরা অন্যায় পথে চলিতেছ_-আমি তোমাদের 
মতে চলিব না। এ বিষয়ে আমার একটুও সহ্ান্ৃতৃতি নাই। 
আমি তোমাদের অন্তায্য ব্যাপারে কিছুতেই নাই, ইত্যাদি 
বূলিয়া আস্তে আন্তে তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া দিত। 





৮ 


“মাইনের চাকর? 


.জেম্স বাল্যকাল হইতে চালকের কাঁধ্যে উত্তমরূপ পন্ধিপক্ক 
সইয়। উঠিল । চাষের কার্যে ছোট বালকদিগকে লইয়া জেমূল 
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যখন ক্ষেত্রে কার্ধ্য করিত সে দৃশ্ত অতি চমংকাঁর। এক দলে 
কুড়ি পচিশ জন বালক কার্ধ্য করিতেছে, তাহার মাঝখানে 
জেম্ম মহা আনন্দে কাষ কবিতে করিতে কত অদ্ভুত গল্প 
বলিতেছে ও হান্ত পরিহাস করিতেছে এবং অন্যান্ত বালকের 
জেম্দের উৎসাহে উৎসাহান্িত হইয়] দ্িগুণ উদ্যমে কার্ধ্য রিয়া 
যাইতেছো জেমসেব এই গুণ থাকাতে অনেক চাষ| তাহাকে 
লই! গিয়া অন্যান্য বাঁলকগণের উপর প্রভৃত্ব করিতে দিত । 

শ্মিথ নামক একজন চাষা এইরূপে একবার পিপারমেপ্টেব্র 
ক্ষেত্রের ঘাঁস উঠাইবার জন্য কুড়িটা বালক আনিয়া জেম্সকে 
তাহাদের সঙ্গে কার্য করিতে দিল। জেম্ন তাহাদিগকে 
শ্রেণীবদ্ধ করিযা তাহাদের সঙ্গে কাঁষ করিতে আরস্ত করিল। 
কুড়িটী বালক সারি বাঁধিরা কায করিতে লাগিল--জেম্স 
তাহাদের মদ্যস্থলে থাকিয়া কায করিতে করিতে নানারূপ 
পরিহাস এবং কৌতুকজনক গল্প করিয়া! অত্যন্ত ভ্রতবেগে ঘাস 
উঠাইয়া। অগ্রসর হইতে লাগিল । বালকগণও ভাহার কথ! 
শুনিবার জনা দ্রুতবেগে ঘাস তুলিয়া তাহার সঙ্গে চলিতে 
লাগিল। এই প্রণালীতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষেত্রের 
সমুদয় ঘাস পরিষ্কার হইয়া গেল। চাষা অত্যন্ত প্রীত হইক্ক। 
গার্ফীলডপত্বী এলীজার নিকট আপিয়! জেম্সের ভুরি ভূ 
প্রশংসা করিয়। বলিল, তোমার ছেলের মত কোথায়ও দেখি 
লাই। জননী তাহার মুখে পুজ্রের গ্রশংস। শুনিয়া অত্যন্ত 
প্রফুল্ল হইলেন । 

জেমস ক্ষেত্রের কাধ্য করিয়া একটু সময় কাচাইতে 
পারিলেই অমনি টা: সাহেবের সঙ্গে গিয়। যে কোনকপ কারস 
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পাইত তাহাতেই নিযুক্ত হইত। জেম্স এইরূপে একবার 
ধার্টন নামক একজন লোকের ক্ষারের কারখানায় একখান! 
ঘর বাধিতে যাঁয়। বার্টন সাহেবের বাড়ী কিছু।দূরে সুতরাং 
প্রতিদিন বাড়ী হইতে যাওয়া আসা চলিত না। বার্টন সাহেবের 
বাড়ীতে থাকিয়াই তাহাদিগকে কিছুদিন কার্য্য করিতে হইল। 
এই সময়ের মধ্যে জেম্সের চরিত্র এবং কাষ কর্ম দেখিয়া 
বার্টন সাহেবের জেস্‌্সের উপর কেমন একট! শুভদৃষ্টি পড়িয়া 
গেল। তাহার বড়ই ইচ্ছা হইল ষে,সে আপনার ক্ষারের 
কারখানায় জেম্সকে রাখির। দেয়। এই জন্য সে জেম্সকে 
বিশেষ আগ্রহের সহিত অধিক বেতন দিয়া তাহার কারখানার 
রাখিবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। জেম্স তাহাঁকে বলিল, 
মাতার আদেশ না লইয়া আপনাকে কিছু বলিতে পারি না। 
কার্ধ্য শেষ করিয়া জেম্স বাঁড়ী চলিঘ! গেল। * 

বাটন সাহেব মূর্খ ও কক প্রকৃতির লোক ছিল। কিন্ত 
তাহা হইলেও জেম্সের প্রতি তাহার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল। 
জেম্সও তাহাকে ভাল লোক বলিয়! বুঝিতে পারিল এবং মনে 
মনে তাহার কারখানায় থাঁকিবার জন্য ইচ্ছা! করিতে লাগিল 1 
কিন্তু মাতাকে না জিজ্ঞাস! করিয়া কোন কাধ্যই করিতে পারে না, 
এই জন্ত বাড়ীতে আসিয়া জননীকে সমস্ত বৃত্তাস্ত বলিয়! তাহার 
রত জিজ্ঞাসা করিল। জেম্স বলিল, মা, লোক রাখিয়া তুমি 
চাঁধের কাষ কর, আঁমি কিছু দিন চাকরি করিয়া আমি ৷ 
জলনী বলিলেন, ক্ষারের কারখানায় অনেক মন্দ লোকের সঙ্গে 
তোমীকে কাধ্য করিতে হইবে; আমার তয় হয় পাছে তোমার 
প্রক্কৃতি হীন 'হয়। জেম্ন বলিল, না মা! আমি বসপনার 


৬৬ পুরুষকার 
কাধ লইয়া থাকিব। কাঁধের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই 
গোকের সঙ্গে মিশিব, তত্ভি্ল আমি অতি সাবধানে থাকিব 
সুতিরাং মনা হইবার কোন কথা নাই। অনেক দিন পর্যন্ত 
এমন কি আমি যতদিন পারিব তাহার সেই কারখানায় কার্য্য 
করিতে পাইব। জননী জেমসের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিঙেন 
যে, বার্টন সাহেবেব কারখানায় কার্য করিতে যাইবার জন্য 
তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইরাছে। যাহা হউক তথাপি মাতার 
যাহ কর্তব্য অর্থাৎ সেখানে কিরূপ লোকেব সঙ্গে মিশিবে এবং 
ফিরূপ কাঁধ্য করিবে এই সমস্ত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তিনি 
জেম্সকে বিদার দিলেন। 
* জেম্স মাতার আদেশ পাইয়া একখানি ক্ষুদ্র দ্ধমালে 
আপনার যথাসর্ধস্ব বন্ধন করিষা অচিরে বার্টন সাহেবের 
নিকট উপস্থিত ইইল। বার্টন সাহেব তাহাকে দেখিয়া অতিশয় 
আহলাদিত হইল এবং তাহাব থাঁকিবাঁর জন্য তখনই এক স্বতন্ত্র 
গৃহ নির্দেশ করিরা দরিল। ফলতঃ জেম্স বার্টন সাহেবের সপ্ভাবে 
অত্যন্ত স্থখের সহিত কার্য করিতে লাগিল। 

বালক জেম্স কারথানার সমন্ত কাধ্যের ভার লইয়া অন্তি 
সুশুঙ্খলার পহিত কার্য করিতে লাগিল । ধে সকল লোক বার্টনকে 
প্রতারণা করিত জেম্স তাহাদিগকে শীঘ্রই ধরিয়া ফেলিল। 
'্তীহাঁর প্রতি একেই ত বার্টনের নিরতিশয় বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল 
এই কার্যে তাহার উপর আরও বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা বাড়িখা 
গেল। জেম্স বার্টনের পুত্রস্থানীয় হইয়! সমুদয় কার্ষযযের পর্যা- 
বেক্ষণ করিতে লাঁগিল। কেহ না উঠ্িবার আগ্রে দে শহ্য! 
হইতে উঠিয়া কারখানায় গমন করিত এ্রবং রাত্রিতে সঞলে 
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চলিয়! গেলে পর তবে সে কারখান| হইতে ফিরিত। এইরূপে 
তাহার তত্বাবধানে বার্টনের কারখাঁনার অতিশয় উন্নতি হইতে 
লাগিল। বার্টন নিশ্চিন্ত মনে তাহার উপর সমস্ত কার্য্ের তীর 
দিয়া গ্ুথে সংসার-যাত্রা নির্ধাহ করিতে লাগিল। 

. মধ্যেঃমধ্যে কারখানাতে কুৎসিত স্বভাবের অতি কদাকার 
ছুই একটা লোক দেখা যাইত। জেম্স তাহাদিগকে ভাল 
ব্যবহার করিবার জন্ত শিক্ষা দিত। তাহাতে তাহার! যাঁরপর 
নাই প্রীত হইয়া জেমসের উপদেশ অনুসারে চলিবার জন্য চেষ্টা 
করিত। জেমসের চরিত্র দেখিয়া সকলেরই তাহার প্রতি 
অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিল। জেম্স এইরূপে সকলের অতি প্রিয় 
পাত্র হইয়া কাধ্য করিতে লাগিল। 

জেম্সের পুস্তক পাঠের অনুরাগ পূর্ণমাত্রায় প্রবল ছি [ 
এই জন্য এখানে কাঁধ্য শেষ করিয়। গভীর রজনীতে মনোযোগের 
সহিত পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এই পুস্তক 
পাঠে এক মহা অনিষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। জেমসের জননী 
যখন পুক্রকে গৃহ হইতে বিদায় দেন, তখন তিনি তাহাকে কুসঙ্গ 
হইতে সতত দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এপথ তাহার 
পক্ষে ঠিক ভগবানের প্রদর্শিত পথ কি না তাহা তিনি জানিতেন 
মা। জেম্স মাতার এইরূপ সন্দেহ দেখিয়া বলিয়াছিল যে, 
এপথ যদি পরমেশ্বরের নিন্দিষ্ট পথ না হয় তাহ! হইলে সে পথ 
ফবে কি প্রকারে তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে তাহা সে জানে 
না। এই প্রকারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করাতেই জননী 
তাহাকে বার্টনের কারখানা পাঠাইয়া দেন। যখন বিদায় দেন 
খন আন একটা কথ! এই বিশেষ ভাবে বলিয়া দেন যে, খাহায়। 


৬৮ পুরুষকার 


মনে করে যে তাঁহারা কখনও পতিত হইবে না-কদাচ তাঁহাদের 
দুখুলন হইবে না, তাহাঁদেরই আরও অধিক সাবধান হওয়া 
; কেননা! অতিশঘ দন্তের জন্ত তাহারা কোন না কোন 
দিক দিয়া অপাবধান হইয়! পড়িতে পান্গে এবং তাহাতেই তাহা 
দের পদস্থলন হইতে পারে। এন 
আজ জেম্সের পক্ষে তাহাই ঘটরাছে। বার্টনের একটা 
অনৃঢা রূপবতী ও যুবতী কন্ঠ ছিল। বার্ন স্বম্বং মূর্থ হইলেও 
কন্তাটাকে কিঞ্চিং লেখ! পড়া শিখাইয়াছিলেন। ইনি স্থানীস্ব 
সংবাদপত্রে কোন কোন বিষষ লিখিয়া পাঠাইতেন। এই 
কারণে তৎকালে উক্ত প্রদেশে তাহার নাম বিখ্যাত হইয় পড়ে । 
ক্ূমণী কতকগুলি উপস্টঠস ও উপন্তাসজাতীয় অপর কতক- 
গুলি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ কনিতেছিলেন। জেম্স তীহার্ 
নিকট হইতে সেই সকল পুস্তক লইযাঁ গিয়া মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিতে আরম্ভ কবিল। এই সকল পুস্তকে নানা গ্রকার 
অলৌকিক পৌরুষের কথা৷ পাঠ করিয়া তাহার মন অস্থির হইয়া 
উঠিল। পুস্তকে লিখিত নায়কের মত নানা প্রকার দুর্ঘটনার মধ্য 
দিয়া সংসারের নানা দেশ দেশান্তর পর্যটন করিয়া, লমুদ্র 
বাহিয়। দ্বীপান্তরে গমন করিয়া, নানা প্রকার ঘটনাবলীর মধ্য 
দিয়া, সংসার চক্রে ঘুরিবার বাঁসন। ধীরে ধীরে তাহার চিত্তকে 
্রাস করিতে লাগিল। উন্মেষোন্ুখ নবীন চিত্তের পঙ্গে এ এক 
'অতি ভয়ানক প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইল । অজ্ঞাতসারে 
জেখ্সৈর যে পদক্থলন হইতে লাগিল তাহা সে বুঝিতে পাঁরিধ 
৭ 'জেম্সের অন্তর যে বীরে ধীরে বিষে জর্জরিত হইতেছিখ, 
ভাঁধ যে আঁদৌ 'বুঝিতে পারিল না। উপভাঁস পাঠ করিতে 


মহাবীর গাঁর্কীলড ৬৯ 


করিতে তাহার চিত্ত এক উন্মাঁদকারী রসে সিঞ্চিত হইতে 
লাগিল। জেম্ন বালক তাহ! বুঝিতে ন। পারিয়৷ ধীরে ধীরে 
মোহাতিভূত হইয়া পড়িল। জননী এলীজ! কিছুই জানিতে 
পারিলেন না। তীহার সন্তান যে বিষম বোগের আক্রমণে 
পড়্িয়াছে জননী তাহার বিন্দু মাত্রও জানিতে পারিলেন না। 

কয়জনৈই ব| তাহা জানিতে পারে? আমাদের দেশের কত 
অগঠিতচরিত্র যুবক বে এই প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়? মার! 
যাইতেছে, কে তাহা বলিতে পারে? উপন্াসের মোহিনীশক্কি 
এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার যথার্থ ভাব গ্রহণে 
অসমর্থ হইয়া অনেকের চরিত্র একপ্রকার ভাসা ভাস! তরল 
ভাবে আপ্ল,ত হইয়া মনুষ্যত্ব 'ও পৌরুষ বিহীন হইয়া যাইতেছে। 
জেম্সেরও তাহাই হইল । জেম্স আটলান্টিক মহাসাগর 
উত্তীর্ণ হইবার জন্য মহা ব্যস্ত হইয়। উঠিনল। সে আর ভাল 
করিয়! কাষ করিতে পারে না। রীত্রিতে শধ্যাঁয় শয়ন করিয়! 
নিদ্রা যাইতে পারে না) কেবল আকাশ, পাতাল, অরণ্য, 
সমুদ্র, গিরি গুহা এই সকল বিষয় মনে আসে, আব আপনাকে 
অসমসাঁহসের সহিত সেই সকল প্রদেশে ফেলিয়া দিতে বাসন 
করে। কখনও বিস্তীর্ণ মরু প্রীস্তর মধ্যে একাকী বিচরণ 
করিতে সাধ হয়; কখনও বা বিজন গহনে ভ্রমণ করিতে 
করিতে এক খড়গাঘাতে এক প্রকাণ্ড সিংহের শিরশ্ছেদ করিতে 
বাসনা হুয়। 

একদিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাঁথা অত্যন্ত 
গরম.ছুইয়। উঠিল। অধিক রাত্রি পর্য্স্ত তাহার আর নিত্রা 
আসিল লা। কল্পনার ক্রোড়ে খেলা করিতে করিতে ক্রমেই 


ন্চ 


দু পুরষ্কার 
যেন মে আপনা হারা হইয়া যাইতে লার্গিল। সে আপনাঁপনি 
বলিতে লাগিল, আঁমি কোঁন মতেই চিরকাল এই কারখানার 
কাধ্য লইয়া! থাকিতে পারি না। আমাকে সংসারের অনেক 
বিষৃষ্ধ দেখিতে হইবে । এই বলিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা 
করিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। আবার পার্খ পরিবর্তন কর্ম! 
মনে মনে বলিতে লাগিল, ক্ষাব-কাবখানায় চাকবি আরব ক্ষার- 
কারখানা করিয়া চিরকাল কাটাইৰ কোন ক্রমেই তাহা হইতে 
পারে নাঁএকথ| ভাঁবিতেও কষ্ট হয়। আমার পক্ষে ইহা কোঁন 
মত্তেই উপযুক্ত নয়। চিরকাল হাত পা বাঁধিয়া এইখাঁনে 
পড়িমাথাকা কোন ক্রমেই হইতে পারেন; সংসারে অনেক 
দেখিবার সামগ্রী আছে তাহ। না দেখিলে আর কি হইল? 
নিদ্রার আশায় আবাব পার্খ্ পবিবর্ভন করিল, কিন্তু নিষ্ত্া 
আসিল না-চিস্তার আোত বহিতে লাগিল।- জেম্স আবরার 
ভাবিল, আমি জাহাজের নাবিক হইব, সমুদ্র উত্তীর্ণ হুইগা 
নানা দেশ ও নানা নগর দর্শন করিব-_পৃথিবী পর্যটন করিব । 
ফেমন চমৎকার ব্যাপার ! এখনও নিদ্রা নাই আবার সেই 
একই চিন্তা । খঞ্জের মত গৃহে থাকিয়া কি লাভ? সমুদয় 
পৃথিবী খোল! রহিয়াছে কেন দেশ ভ্রমণ করিব না? নিশ্ম্বই 
এবার চেষ্টীকরিব। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে মা ইহাতে 
ক্লাধা দিবেন। ওত জানাই আছে- ন্ত্রীলৌকেরা চিরকালই 
ভীক্ষ; ছেলেদিগকে তীহারা যাবজ্জীবন কাছ ছাঁড়া হইতে রেক্স 
না) মা ব্বামার মনের এই ভাব জানিতে পারিলে এক" মহ! 
গ্লোলযোঁগ বাঁধিবে ? কিন্তু যাই হউক পৃথিবীটা পরিভ্রমণ কতষিয়া 
মতকটাও 'স্স্তত: দেখিতে হইবে। 
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এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জেমসের মস্তিফ যখন একটু 
ক্াস্তি হইয়া পড়িল, তখন ধীরে ধীরে নিদ্রা আসঁসিয়া সে রাত্রির 
মত তাহাকে নিশ্চিন্ত করিল। আজ নিদ্রিতাবস্থার মধ্যে 
জেম্স কত দেশ দর্শন করিল। ফলতঃ জেম্স এক্ষণে পথত্রষ্ট 
হইক্ক পড়িল। 

বার্টন জেম্সের প্রতি ক্রমেই অনুরক্ত হইতে লাগিল । 
তাহার ইচ্ছা! যে জেম্স যাবজ্জীবন তাহার কারখানায় থাকে । 
এই জন্য সে একদিন বলিল, যদি জেমসের আবশ্তক হয় 
তাহ হইলে সে আঁবও কয়েক টাঁক। তাহার বেতন বাঁড়াইয়! 
দিতে পারে৷ যাহাতে জেম্স সুখী হয় এবং যাঁহাতে তাহার 
ভবিষ্যতে আরও উন্নতি হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা কর! 
যাইবে । ফলতঃ জেম্স যাহাতে চিবকাল তাহার কারখনার 
পর্য্যবেক্ষণ কবে এই তাহার প্রাণগত ইচ্ছা) এই জন্য সে 
নানা প্রকারে জেম্সকে আপনার নিকট থাকিতে অনুরোধ 
_ক্ষরিতে লাগিল ! জেম্স তাহাতে কৌন মতেই সম্মত হইল 
না। দেশ দেশান্তর পরিদর্শনের ইচ্ছ। তাহার এতই বলবতী 
হইয়াছিল যে সে বহুকাল আর. বাটন সাঁহেবের কারখানাশ্স 
থাকিতে সম্মত হইল না। বাটন হতাঁশ হইয়া! চলিয়া গেল! 
জেমস আপনার কার্য্য করিতে লাগ্িল--কবে যাইবে তাঁহার 
এখনও স্থিরতা নাই--প্রস্থানের এখনও অনেকে বিলম্ব 
গ্লাছ়ে। 

কিন্ত বহুকাল আর এরূপে গেল না। এক দিন রাত্রিতে 
আর কম্বের্গ্পন লোক, বার্টন ও তাহার পত্ধী প্রভৃতি অনেকে 
এটি! প্রকাণ্ড গৃহের এফ পার্থে বসিয। আছে, নান! বিষে 


৭ পুরুষকার 


কথাবার্তা হইতেছে--জেম্স তাহারই কাছে বসিয়া একটা অঙ্ক 
কধিতেছে। অস্কটখ একটু কঠিন, জেম্ন গাঢ় মনোযোগের 
সহিত নিমগ্ন চিত্তে তাহাতে রত হইয়া গিয়াছে । ক্রমে সক- 
লেই সে স্থান পরিত্যাগ করিল--কেবলমাত্র জেম্স একাকী 
বলিয়া অঙ্ক ভাবিতে লাগিল। এমন সময় বার্টন-কন্তার প্রণয়ী 
তথার আসিয়া উপস্থিত হইল। জেম্স ইহীব কিছুই জানে 
না। উক্ত রমণী জানিতেন সে গৃহে আর কেহই নাই) এই 
জন্য তাহার দুই জনে প্রেমালাঁপ করিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ 
দেখিতে পাইলেন যে, জেম্স সেই গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া 
আছে, তখন অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন, আমার বিবেচনায় 
“মাইনের চাকরের” এতক্ষণ শয়ন করা উচিত ছিল ! 

“মাইনের চাকর” ! এই কথ জেম্সের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা- 
মাত্র তাহার বোধ হইল যেন সমস্ত ধরা কীপিয়া উঠিল। 
জেম্স শিহরিয়া উঠিল-_ ক্রমে তাহার ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার 
হইল। সে মুহুর্ত কালের জন্য সেই দু্মুখা রমণীর মুখের দিকে 
রোষকধায্সিত নেত্রে তাকাইল--কিন্তু একটা কথাও বলিল ন!। 
তাহার অন্তর বিষধরের স্তাঁয় গর্জন করিতে লাগিল। সে তিৎ- 
ক্ষণাৎ বাতি লইয়া আপন.কক্ষে গমন করিল। জেম্স আজ 
এমনই দৃঢ়-পদ্বিক্ষেপে চলিয়া,গেল যে তাহ দেখিলেই বোধ হইত 
জেমসের অভিমাঁন-_জেম্সের মনের তেজ মহাবেগে জলিয়া 
উঠিয়াছে। নির্ব্বোধ রমণী বুঝিল না যে, আজ নে তাহার পিতার 
কি অনিষ্টসাঁধন করিল । আজ রাত্রিতে জেম্সের নিত্র। হুইল না, 
রমণীর কক শ বাক্যবানে জেমসের অন্তর জলিয়! গিয়াছিল। 

খুকু জৈম্সের মনে হইতে লাগিল. কি। মাইনের 


মহাবীর গার্ফীল্ড ৭৩ 


চাকর! আমি তোমার বাঁপের মাইনের চাকর! না--তাহ! 
ফখনই হইতে পারে না। আমি আর “চাকরথাকিব না-_ 
আমি চাঁকর রাখিব_আমি বেতন দিয়া চাকর রাখিব। দেখ 
মামি কালই চলিয়। যাইতেছি। 

অতি কষ্টে রজনী প্রভাত হইল। জেম্স প্রাতে শয্যা 
হইতে উঠিয়াই আপনার অতি ক্ষুদ্র বমাল খানিতে যথাসর্ধস্ব 
বাঁধিয়া প্রস্থানোন্ুখ হইয়া বার্টনের নিকট বিদায় লইতে গমন 
করিল। বার্টন বজ্রাহতের ন্যায় অবাক্‌ হুইযাঁ জেমসের দিকে 
তাঁকাইয়া বলিল, নাজেম্স! তুমি তামাসা করিতেছ _ তুমি 
কি সত্যই আমাকে পরিত্যাগ কবিবে ? বালক জেম্স পূর্ব 
ব্াত্রির কথা কিছুই না বলিয়া অচলভাবে আপনার স্বাভাবিক 
তেজের সহিত বলিল, হা, আমি আর আপনার কার্ধ্য করিব 
না--আমি চলিলাম। এই বলিয়া জেম্স বার্টনের ক্ষারের 
কারখানা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিল। 


ড পা উস পি 





৯ 


কাঠরিয়! 
জন্নী জেম্সকে হঠীণ প্রত্যাগমন করিতে- দেখিয়া অত্যন্ত 
বিশ্মিত হইলেন। ক্রমে জেম্সের মুখে সমুদর্স-বৃত্তাস্ত অবগত 
ছুইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কা ভাল হয় নাই। আমার 
বোধ হয় সে রমণী তোমীকে মন্দভাবে “মাইনের চাকর” বলেন 
নাই। আর “মাইনের চাকর” হইলেই বা দোষ কি? মাইনের 
চাকর সৎ ভুইলেই হইল । জেমস বলিলেন, তুমি যাহা বলি- 


শন 


ধু পুরুষকার 
তেছ, তাহা আমি বুঝিতৈছি, কিন্তু সে রমণী আমাকে 
যে ক্্ষম করিয়া এই কথা বলিয্াছিল তাহাতে সকলেরই ক্রোধ 
হয় 1 - 3 

' মহা! হউক, জননী তাহাকে গৃছে খাঁকিক্স! পুনরায় কৃষির 
কার্যে মন দিতে অনুরোধ কখিলেন। জেম্স আপনার মনের 
ভাব চাপিয়া রীথিতে পারিল মা'। জননীকে তাহার দমুদ্রগমন* 
ধালন। জানাইল। জননী পুভ্রেব ঈদৃশ কথা ও ভাবন! শুনিয়া 
স্তস্তিত হইলেন। তিনি তাহাকে অতি যত্বু করিয়া বুঝাইপ্লা বলি- 
লেন যে, এ প্রকার ভাবে জীবন যাপনের অভিলাষ হইলে তাহা 
র্বনীশ হইবে । ভবিষ্যতে আর কোন গুরুতর কার্ধ্য কৰি- 
ধার সপ্তাবনা তাহার জীবনে থাকিবে না। তিনি বলিপেন, 
চাঁধ। হইয়া! অথব1 তাদৃশ অন্য কোন ব্যবসায় করিয়া চিরকাল 
গৃহে বাস কর তথাপি সমুদ্রে যাইতে পাইবে না--নাঁধিক 
হইতে পাইবে না। তুমি ইহা নিশ্চিত জানিও যে তুগি সমুক্রে 
গমন কর, ইহা আমার আছো ইচ্ছা নয়। 

জননীর আপত্তি দেখিয়া! জেমসের বাসনা আপাততঃ পুর্ণ 
হুইল না। জেম্স আবার আপনার ক্ষেত্রে কার্ধ্য করিতে 
আরম্ভ করিল। কিছুদিন চাঁষ করিতে না কর্িতেই সংবাদ 
কাঁদি থে, দ্বেমূসের একটা আত্মীয় ক্রীবলাত্ের সন্নিকটে দী্উ- 
ার্খ নামক সহিী'সনেক ভূমি লইয়া! আবাদের জন্য জঙ্গল প্জি- 
ফর, করিতেছেন। জেন্সের ইচ্ছা যে, কিছুদিন কাঠ 
টিয়া অর্থোপার্জন করে। এই, জন্য সে জননীকে আপিন 
কাতিশ্রাত্ব জ্ঞাপন করিল। জননী তাহাকে খাইতে আহুস্ি 
দিশেদ। কী 


মহানবীর গ্রার্ফীল্ড ৭৫ 
- জেম্ন যে স্থানে কাঠ কাঁটিতে গমন করিল তথায় তাহার 
প্রেছুময়ী সহোঁদরা মেহেতাবেলের বিবাহ হইয়াছিল। জেম্‌স 
মেহ্তোবেলের গৃছ্থে গমন করিল। ভগিনী মেহ্তোবেক্, অতি 
আহলাদের সহিত ভ্রাতাকে আপন গৃহে থাকিতে অনুরোধ 
করিলেন। অনেক দিন পরে ছুইটী ভাই ভগিনীতে আবার 
এফত্র বাস করিতে লাগিল । 
জেমস কাঠ কাটিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার শরীরে যথেষ্ট 
বলছিল। কেহই তাহার মত কার্য করিতে পারিল না। 
উত্ত আত্মীয় জেমসের কা্ধ্য দেখিয়া! অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন । 
তাহার কার্ধ্য শেষ হইয়া গেলে তিনি জেম্সকে বিদায় দিয়া 
বলিলেন, জেম্স ! তোমার কার্য্য দেখিয়া আমি যারপর নাই 
রস্তষ্ট হইয়াছি--কিন্তু তুমি এ সকল কার্ধ্যের জন্য জন্ম গ্রহ 
কর নাই। তোমার যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহাতে তুমি কালে 
একজন অত্যন্ত বড়লোক হইতে পারিবে। তুমি কি লেখা পড়া 
শিখিতে ভালবাস না? 
; উক্ত আত্মীয়ের কথা শুনিয়া জেমসের মনে একটু ভাবন! 
হইল। জেম্স যদিও সমুদ্রে সমুদ্রে নাবিক হুইয়! বেড়াইবার 
জন্ত এত ব্যগ্র হুইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইলেও লেখা! পড়া 
শিখিবার খেক তাহার বিলক্ষণ ছিল। এখানে আসিয়া জেম্দ 
ফ্তকগুলি ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিবার স্থযোৌগ পাইয়াছিল-_- 
গেমস অশ্তি আদরের সহিত সেই পুস্তকগুলি পাঠ করিল এবং 
ভাহান্ব মনও কতকটা ভাল হইল: কিন্ত সমুদ্র গমনের বাসনা 
ভাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল না। একদিন মেহেস্তা- 
েলের, সহিত তাহার এ বিষয়ে কথা হইন্জ্টসহেতা বেল 


৭৬ পুরুষকার 
তাহার কথা শুনি্না অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন 
যে, তুমি যদি নাবিক হও তাহা হইলে আমার দুঃখের অবধি 
থাকিরে,না। তাহার মতে জেম্সেব সমুদয় সদ্‌গুণ নাবিকের 
জীবন যাপন করিতে গিয়া বৃথা নষ্ট করা হইবে। জেম্স এখানে 
সহান্থভূতি পাইল না, জননীর নিকটও সহানুভূতি পাঁয় নাই 
সুতরাং তাহার সমুদ্রগমন বাসনা থাকিলেও আত্মীয় স্বজন- 
দিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইতে পারিল না । 

কিন্তু এখানে কার্ধ্য করিতে করিতে এদিকে জেমসের ওঁৎ- 
স্ুক্য আরও জাগিরাঁ উঠিল। জেম্স যেখানে কার্য করিতেছিল, 
তাহার ঠিক্‌ সন্মুথেই ইরাই হ্রদ । ইরাই হুদের সুপ্রশস্ত বক্ষ ভেদ 
করত পাইল বিস্তার করিয়া ছোট ছোট জাহাজগুলি চলিয়া 
যাইত। জেম্স তাহা দেখিয়৷ সমুদ্রে যাইবার জন্ত আরও 
ক্ষেপিয়। উঠিত। সময়ে সময়ে কাঠ কাটা বন্ধ করিয়! ই! করিয়! 
সেই সকল জলঘানের দিকে তাকা ইয়া থাকিত। যাহা হউক, 
মেহেতাঁবেলও যখন বাঁধা দিলেন তখন জেম্পের পক্ষে চার্রি- 
দিকের বিল্ন বাঁধা অতিক্রম করিয়া! ও সর্বাপেক্ষা জননীর ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে সমুদ্র গমন করা নিতান্তই অসম্ভব বোধ হইল। সুতরাং 
আপাততঃ এ কার্ষ্য স্থগিত থাকিল। 

জেম্স উক্ত আত্মীয়ের কা্য সমাধা করিয়াই আর এক 
কৃষকের ক্ষেত্রে কার্ধ্য করিবার সুযোগ পাইল। দেখানে গিয়া 
কয়েক মাস কার্ধ্য করিল। এখানে কার্ধ্য করিতে করিতে 
কাহারও কাহারও নিকট জসুদ্র্যাত্রার কথ! উত্থাপন করিতে 
লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জেম্স যাহারই কাছে 
নাবিক হইব! উাপন করিত, সেই তাহার কথা উড়াইফা 


মহাবীর খার্ফীল্ড ৭৭ 
দিত। কেহই তাহাকে উৎসাহ দিত না। জেম্স মহা! বিপদে 
পড়িয়া গেল। যাহা হউক, সমুদ্র যাওয়া হইল না, জেম্দ 
অর্থোপার্জন করিয়া আবার মাতার নিকট গৃহে ফিরিয়া গেল । 


€ ৫৮৫ শেস্ 





৯১০ 
নৌ-চালন 

জেম্স বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। সমুদ্রে যাইবার জন্ 
ভাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বার বার মাঁতাকে 
বিরক্ত করিতে আবস্ত করিল। বুদ্ধিমতী জননী যখন দেখি- 
লেন যে, পুত্রকে কোন মতেই এই পথ হইতে ফিরাইতে পাবেন 
না, তখন তিনি এক নুতন পথ অবলম্বন করিলেন । 

জননী বলিলেন, জেম্স তুমি জাহাজে করিয়া কোথায় 
ঘাইতে চাও আমাকে বল দেখি? 

,জেম্ন জননীর এই কথা! শুনিয়া আনন্দে গদ গদ হইয়! 
মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এইবার তাহার বাসনা পুর্ণ হইবে। 
কিন্ত জননী যে কোন পথে চলিতেছিলেন বালক জেম্স তাহ। 
বুঝিল না। 

জেমস ত কিছুই ঠিক্‌করে নাই । পুস্তক পড়িয়া! তাহার 
মনে একটা অদ্ভুত রকম কীন্তি করিবার ঝেক হইয়াছিল, 
তাই সনে সমুদ্রে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে 
বলিল, মা! কোথায় যাইব তাহার কিছুই ঠিক নাই--কেবল 
পৃথিবীর কতকটা দেখিবার ইচ্ছা। 

জননী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তোমার মত একজন বুদ্ধি- 
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মান বালকের পক্ষে এ প্রকার ভাব শৌভা পায় না) আমি 
হইলে প্রথমেই ত কোথায় যাইব একট ঠিক্‌ করিয়া লইতাঁম। 
অথচ তুমি এসিয়ায় যাইবে, কি আফ্রিকায় যাইবে, কি ইয়োরোপে 
যাইবে কিছুই জান না &৮ 
জেম্স বলিল, সেট আমার ঠিক আছে। মা! আমি আট্‌- 
লান্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইতে চাই। 
জননী তখন তাহাকে বুঝ।ইয়া বলিলেন যে, প্রথম প্রথম 
সমুদ্রে বহুদূরে গিয়! কাধ নাই। বহুদূরে গিয়া অস্থখ অথবা 
অস্থৃবিধ! হইলে হঠাৎ গৃহে ফিরিয়া আসা বড়ই কঠিন হইবে। 
এই জন্য তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ তুমি বাড়ীর নিকট ইরাই 
হাদে কিছুদিন কোন জাহাজে করিয়া বেড়াইয়। এস তার পরে 
যদি ভাল বোধ হয় তাহ হইলে আট্লান্টিক মহীসমুদ্রে যাইতে 
পার। 
জেমস জননীর এই প্রকার অন্গমতি পাইয়া পরদিন অতি 
গ্রতাষে উঠিয়া, তাহার সেই অতি স্বাভীবিক ও সামান্ত বেশে 
ইরাই স্বদাভিমুখে যাত্র। করিতে উদ্যত হইল। জননী পুত্রের 
ঈদৃশ ভাঁবে দুঃখিত হইয়া সাশ্রনয়নে মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে 
বিদায় দিলেন। জেম্স মাতার হৃদয়াবেগ কিছুই বুঝিল নী! 
মহা উৎসাহে ক্রতপদবিক্ষেপে জেম্স ইবাই হ্রদের তীব্র 
আসিয়া বন্দরে উপস্থিত হইল এবং সম্মুখে যে জাহাজ খানি: 
দেখিতে পাইল তাহাতে উঠিম্না জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতে আর 
লোকের আবশ্তক আছে কি নাঁ। যাহাকে জিজ্ঞাসা কৰিল 
সে অধ্যক্ষ অর্থাৎ কাণ্তেন নয়, এইজন্য সে বলিল, কাপ্তেন 
. নীচে আছেন তিনি উপরে আসিলে তাহাকে বলিও। তার 
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পর জেম্স ক্রমে শুনিতে পাইল, জাহাঁজের ভিতর হইতে এক 
তুমুল কোলাহল উঠিতেছে। একজন লোক অতি অশ্রীব্য 
কটুভাষীয় আর একজন লোককে তর্সনা করিতেছে । ক্ষণেক 
পরে সেই কুৎসাঁকারী লোকটা উপরে আসিলে জাহাজের 
অপর লোঁকটা তাহার দিকে দ্রেখাইয়া' বলিল, প্র কাণ্ডেন 
আদিতেছেন। জেম্স নিকটে গিয়া তাহাকে সেলাম করিয়া 
বলিল, মহাশয় ! আপনার জাহাজে কি আর অধিক লোকের 
দরকার আছে? 

জেম্স এই কথা বলিবামাত্র কাঁণ্েন মহাশয় ব্যাঘ্রের ন্যায় 
তাহার উপর ঝণপিয়া পড়িল। গালির উপর গালি দিয়! 
বেচার! জেম্সকে দূর করিয়া জাহাজ হইতে তাড়াইয়! দিল। 
এমন কি, জেম্স যদি আর একটু খানি জাহাজে থাকিত তাহ! 
হইলে তাহাকে হয়ত প্রহার খাইয়া হ্রদের জলে হাবু ভুবু 
খাইতে হইত । যাহা হউক,কাপ্তেন সাহেবের তাঁড়নায় অপ্রস্তত 
ও হতাশ হইয়া বালক জেম্স জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিল। জেম্স পুস্তকে যেরূপ কাণ্তেনের কথা! পাঠ করিয়া- 
ছিল ইহার সহিত তাহার কিছুই মিলিল না। পুস্তকলন্ধ- 
জ্ঞান দ্বারা কাপ্তেনের যে প্রকাঁর চিত্র সে হৃদয়পটে অঙ্কিত 
করিয়াছিল, আজ দেখিল তাহার সহিত এই কাপ্তেনের এক 
বিশ্ব মিল হইল ন1। জেম্স এখন মহ সমস্তায় পড়িয়া গেল। 
সে যাহা চক্ষে দেখিল তাহাও অপ্রত্যয় করিতে পারে না 
এবং পুস্তকল্বন্তাঁন যাহ! বলে তাহার বিরুদ্ধও বিশ্বাস* করিতে 
পারে না। তখন জেম্স মাঝামাঝি একটা বিচার করিয়া 
লইল। সে মিশ্চয় ভাবিল তাহারই শিষ্টতার কোন ক্রটী হইয়া 
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থাকিবে । তাঁহার যে রকম পাড়ােঁয়ে কদর্য পৌষাক তাহার 
জন্তও কাণ্টেন সাহেব বিরক্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, 
কাণ্থেন যে ভয়ানক স্ুরাপায়ী--তাহাতে আর অগুযাত্র সনদে 
রহিল না। 

জেম্স বৃক্ষতলে কতকগুলি কাঠের উপব উপবেশন করিয়া 
সঙ্গে যৎকিঞ্চিং জল খাবার ছিল তাহাই খাইতে আরম্ভ 
করিল। বেলা প্রার তৃতীয় প্রহর। জ্ম্স বৃক্ষতলে বলিয়া 
আকাঁশ পাতাল কতকি ভাবিয়া চিত্তিয়া জলযোগ সম্পন্ন 
করিয়া, আবার ধীরে ধীরে অন্ত কোন জাহাঁজে যাইবার অভি- 
প্রায়ে হুদের ভীবে তীরে বেড়াইতে লাগিল। 

এইপূপে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে এমন সময় তাঁহাকে কে 
জিম জিম বলিয়া দূর হইতে আহ্বান করিল। পুর্ষেই বল 
হুইয়াঁছে, জেম্স মনে করিয়াছিল যে সে নিতান্ত অনুপযুক্ত বলি- 
যাই কাণ্ডেন দাহেব তাহাকে এ প্রকারে তাড়াইয়। দিয়াছেন 
ল্ুতরাং,এখনও সে নাবিক হইবাঁন আশা! একবারে পরিত্যাগ 
করে নাই। কে হঠাৎ তাহার নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকিতেছে 
শুনিতে পাইয়া! সে চকিতভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে তাকা- 
ইতে দেখিতে পাইল যে, এক খানি নৌক। হইতে উক্ত শব্ব 
আমিতেছে। তখন সে নৌকার নিকট গমন করিয়া দেখিতে 
'পাইল, তাহার একজন আত্মীয় নৌকা হইতে ডাকিতেছে। তখন 
'জেম্স তাহাকে আপনার সমস্ত বৃত্তাত্ত অবগত করিল। আত্মী- 
টা ত্বাস্জাকে বলিল, তুমি প্রায়ই দেখিবে জাহাজের কাণ্ডেন 
গুলি ঘোরতর মাতাল, পণ্ত-প্রক্কৃতি ও কদধ-সথতাব ৷ তাহাদের 
মুখে সর্ধঘাই নরকের ভাষা লাগির! আছে। যাহা হউক তুষি, 
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যদি এখন এই বোটে কার্ধ্য করিতে চাও, তাঁহা হইলে কার্ধ্য 
পাইতে পাঁর। জেম্স তথাস্ত বলিয়া কার্ধ্য করিতে স্বীকার 
করিল। এই বোটে একজন পারিচালকের পদ খালি ছিল। 
জেম্স সেই পদে মাসিক বার ডলার বেতনে নিযুক্ত হইল। 
আমাদের দেশে নৌকার গুণ মানুষে টানিয়া লইয়া যায়, এ 
বোটের সেরূপ রীতি নয়। বোটে চাঁরিটী অশ্বতর ছিল। পর্য্যায়- 
ক্রমে এক এক জন পরিচালক ছুইটী করিয়া অশ্বতর লইয়া 
তীরের ধারে ধারে তাঁড়াইয়া যাইত; সময় হইয়া গেলে অশ্ব- 
তর ও পরিচালক বোটে উঠিয়া আসিত-_-মাবার অপর পক্ষ 
তীরে নামিয়া অশ্বতর চাঁলাইয়। যাইত। 

জেম্সের সঙ্গী--অপর পরিচালকের প্রবৃত্তি ও শিক্ষণ সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র। যাহা হউক, জেমস যে কার্য্েই হাত দিত তাহাই 
ভালরূপে করিবার চে) করিত--কাঁরণ জননী এলীজ। বাল্য- 
কাল হইতে তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। জেম্স তাই আজ 
এই নৌকার গুণটানা কার্ধযও,অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে 
লাগিল। 

জেমসের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া নৌকায় আর আর যে 
সকল লোক ছিল সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হইঁল। তাহারা সকলে 
অত্যন্ত কুৎসিৎ ও ইতর প্রক্কতির লোক ছিল। স্বুরাপান, 
ভামকুট সেবন, অশ্রীব্য ও অপভাষায় আলাপ, হাস্য কৌতুক, 
গালাগালি, মারামারি এই ভিন্ন তাহারা আর কিছু জানিত ন!। 
জেম্স তাহাদিগকে ভাল হইবার জন্য কত অন্থরোধ করিত। 
তাহাদিগকে এইটী বিশেষ করিয়। বুঝাইতে যন্ত্র করিত যে,তাহারা 
চেষ্টা! করিলেই তাল হুইতে পারে। তাহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ 
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অতি সরল প্রন্কৃতির লোক ছিল, সে জেম্সের এইরূপ উপদেশ 
গুনিয়৷ একদিন বলিল, জিম্‌তুমি ত দেবতাঁ-_তুমি যে সকল কথা৷ 
বলিতেছ তাঁহ। সকলই সত্য, কিন্ত আমার নিজের প্রত্তি আপ” 
নার একট! সন্মান নাই_-আমি কেমন করিয়া! ভাল হইব ? তুমি 
যে সক্ষল কথা৷ বলিতেছ আমি তাহ! বুঝি। কিন্তু অভ্যাস এমনি 
খারাপ হইয়া গিয়াছে, এমনি অসাড় হুইয়! পড়িয়াছি যে, এ সব 
কু-অভ্যাস যেন আর ছাঁড়িতে ইচ্ছা হয় না। জেম্স তখন 
তাহাকে বলিল, আমি যদি কোন জাহাজের কাণ্ডেন হুই- 
ভাম তাহা হইলে আমি কখনই খারাঁপ লোক খালাঁসি করি- 
তাম না। মদ তামাক, অকথা কুকথা প্রভৃতি সমস্ত পাপ আমার 
লোকদের মধ্য হইতে একেবারে দুর করিয়া তাড়াইয়া দিতাঁম। 
আর একান্ত বদি আমার লোকদিগকে ভাল করিতে না পারিতাম 
তাছা। হইলে কাপ্তেনি ছাড়িয়া দিতাম । 

জেমসের এই প্রকীর কথাবার্ডায় ও আচরণে নৌকার 
লোকেরা শতমুখে তাহায় প্রশংসা, করিতে লাগিল। সকলেই 
ধলিতে লাগিল, নৌকায় অথবা জাহীজে কাষ করিয়া এমন শাস্ত 
এমন মিতাঁচারী, এমন অন্নভাষী, এমন বুদ্ধিমান ছেলে ত আর 
দ্বেখি নাই। আমরাও উ কথা বলি; আমাদের কি ছাই কুৎসিত 
রুখা- কুৎসিত আমোদ, অতি কদর্ধ্য ভাষা! আর জেম্স ফেমন 
কথ। বলে! শুনিতে শুনিতে সমুদয় শরীর মন যেন জুড়াহিয়া' 
যাক্স! এ ছেলে কোথা হইতে আসিল? এ ত দেবতা ! 
1, এ্রইন্ধপে তাহারা আরও নানারূপে জেমসের কথা বলিতে' 
লাগিল! পণ-দমান লোকগুলা জেম্সের সৎব্যবহায়ে যেন, 
কাছা, -জীত্ব-ঘাস হইয়া গেল।, জেম্স পনের ক্ষি ফক্স, 
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বৎসরের বালক মাত্র । তাহারা কেহ বাঁ বৃদ্ধ কেহ বাযুবক 
হইয়াও সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। জেম্সের 
সাক্ষাতে খারাপ কথা বলিতে যেন তাঁহাদের আর সাহস হইত 
না। তাহাঁদের তুর্দীস্ত স্বভাব বেন ঈষৎ সাম্য ভাব ধারণ 
করিতে লাগিল। ইহান্র প্রভাব শেষে অতিশয় প্রবণ হইয়। উঠিল । 
গুকদিন আর একখানা নৌকার লোকের সঙ্গে এবং জেমসের? 
নৌকার লোকদের সঙ্গে এক তুমুল বিবাদ বাধিবার উপক্রম 
হুইল। জেম্স তাহা মিটাইয় দিল; জেম্স না মিটাইক্স। দিলে 
সে দিন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হুইয়া উঠিত | 

ছুই কি তিন মাঁস কাঁল জেম্সকে এই নৌকায় কার্ধ্য করিতে 
ছইয়াছিল। কার্য্যকুশলতা দেখিয়া জেম্সের আত্মীয় তাহাকে 
উচ্চপদে তুলিয়া বেতন দেড় গুণ বাড়াইয়া। দিয়াছিল। এই 
ছুই তিন মাস কালের মধ্যে জেম্স চৌদ্দ বার জলে পড়িয়া 
গিয়াছিল। জলে পড়িবার আর কোন কারণ ছিল না) জেম্স 
যখন কোন কার্য করিত, ভখন দেই কাধ্য এমনি মনো- 
দিবেশ সহকারে করিত যে, সে তাহাঁতে আত্মহার! হইয়া যাইত। 
তাহার আপনার সরা যেন সেই কার্যের মধ্যে হারইিয়া 
ফেলিত। এই কীরণেই সে এতবার জলে পাড়িয়' যায়। 

জেম্ন শেষ 'যেবাঁর জলে পড়িয়া যায় সেবার অতিশয় 
ভয়ানক ব্যাপার হইয়াছিল। রাত্রিতে নিদ্রী হইতে উঠিয়া 
একস্থানে নৌকার কাছি শ্ররিয়া টানিতে টানিতে হঠাৎ বাধা 
পাইঞ্সা জলে পড়িপ্ গেল__পড়িস্বা গিয়াই ডুবিয়া গেল। একে 
অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আাবধার জল আরও কৃষ্ণঘর্ণ--জ্- 
শ্রাণীও টের পাক্স নাই যে জেম্স এইরূপে জলে ভুবিয়া গিস্কাছে। 
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ক্রমে হঠাৎ তাহার হাতে একগাঁছা কাছি লাঁগিল- নৌকা 
তখন চলিয়া যাইতেছে-_সে কাছি ধরিয়। ধরিয়া আস্তে আস্তে 
নৌকাঁর উপর উঠিল। নৌকার উপর উঠিয়া! দেখে যে, যে 
কাছি ধরিয়া সে নৌকায় উঠিয়াছিল-_তাহা নৌকার কোন- 
থানেই বাঁধা ছিল না । নৌকার একস্থানে একটু লাগিয়াছিল 
মাত্র। সেই আট্কাঁনও আবাঁর এমন কিছু শক্ত নয় যে তাহা! 
একজন মানুষের ভার বহন করিতে পারে। জেম্স দেখিল 
যে, যদি কাছি সরিয়া যাইত, তাহা হইলে সে রাত্রিতে তাহার 
বাঁচিবার আর একবিন্দুও আশা থাকিত না। 

আজ জেম্স অবাঁক্‌ হইয়া ভাঁবিতে লাগিল-_-কে তার 
আজ বাঁচাইল?_-পরমেশ্বর। আঁজ তাহার জীবন রক্ষণ! এক 
অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পরীক্ষা 
করিবার জন্য জেম্স বারঘ্বার সেই কাছি সেই স্থানে আট্কাই- 
বার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোনমতেই আর রশিটা 
সেখানে সেরূপে আট্কান গেল না। যখন জেম্ম কোন 
প্রকারেই সেখানে সেই কাছিটী আট্কাইতে পারিল না, 
তখন সে অবাক্‌ হইয়া মানবজীবনে ঈশ্বরের করুণা চিন্তা করিতে 
লাগিল । জেম্দ ভাবিল, পরমেশ্বর আমাকে বাঁচাইবাঁর জন্ত 
আজ কি আশ্চর্য্য ঘটনাই ঘটাইলেন ! তবে.কি আমার জীবন 
বাস্তবিকই কোন গুরুতর কার্যের জন্য স্য্ট হইয়াছে? তবে 
তাহাই হউক, আমি আঁর এমন করিষ্্জ বৃথা জলে জলে, নৌকায় 
নৌকায় জীবন কাটাইব না। আমি নিজ জীবনকে স্ুপথে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেখা পড়া শিক্ষা করিবার উপায় বাছির 
করিয্বা লইব। 
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এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জেম্সের হৃদয় এক গভীর ও 
রমনীয় ভাবে পূর্ণ হইল। তাহার মাতার একাস্ত ঈশ্বরান্থুরাগ__ 
তাহার জন্য সর্বদা তিনি পরমেশ্বরের নিকট যে সমুদয় প্রার্থন! 
করিতেন একে একে তাহাই আজ জেমসের মনে উদয় হইতে 
লাগিল। জেম্সের দু বিশ্বাস হইল যে, মাতার প্রার্থনার 
বলেই তাহার আজ জীবন রক্ষা হইয়াছে । সুতরাং মাতার অন- 
ভিমতে জীবনে আব কোন কার্ধ্য করা হইবে না,এইরপ প্রতিজ্ঞা 
করিল। মাতাঁর নিকট হইতে জোর করিয়া যে জাহাজে আসি- 
রার অনুমতি লইয়াছিল, তাছা! ভাবিয়া! জেমসের মনে আজ 
বড়ই অসুখ হইতে লাগিল । যাহা হউক গৃহে ফিরিয়া গিয়! 
লেখা পড়া শিক্ষা করিবার নিমিত্ত একটা উপায় উদ্ভাবন 
করিবার চেষ্টা এবার করিতেই হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া 
জেম্ন গৃছে প্রত্যাগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। 

ইতিপূর্রে আর একটী ঘটন! হয়, তাহাতে ও জেম্সের লেখা- 
পড়ার দিকে একটু একটু ইচ্ছা গিয়াছিল। এক দিন নৌকায় 
যাইতে যাইতে কাপ্তেন লীচাঁর জেম্সকে লেখাপড়া সম্বন্ধে 
কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলেন; জেম্প প্রত্যেক প্রশ্নেরই 
উত্তম উত্তর করিল। কিন্তু জেম্স যখন তাহাকে প্রশ্ন করিতে 
লাগিল, তখন কাপ্তেন সাহেব তাহার একটারও উত্তব 
করিতে পাঁরিলেন না। কাপ্তেন পুর্কেই জেম্সের বুদ্ধি ও স্বৃতির 
কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, আজ আবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া 
ভাহার সে বিশ্বাস দৃঢ় হইল। তাই তিনি আজ জেম্লকে 

 লিলেন যে, তোমার যে প্রকার বুদ্ধি তাহাতে অনর্থক জাহাজের 
কার্যে জীবন ব্যগ়িত না করিঘা লেখা পড়া শিক্ষা! করিলে নিশ্টরই 
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ভুমি বড় লোক হইতে পারিবে। আমার যদি তোমার মত 
মেধা থাঁকিত, তাহা! হইলে আঁমি কখনই এইরূপে নৌকা 
চাঁলাইভাম নী। জেম্সের পূর্ব হইতেই নৌকা! ও জাহাজের 
কাষের ঝৌঁক চলিক! যাইতেছিল, আজিকার ঘটনায় জাহাজের 
কাধ্য পরিত্যাগের সন্বল্প দৃঢ় হইলা 

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই জেম্সের ভয়ানক জন্র 
হয়। এই জরে জেমসের শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। 
ক্রমে ক্রমে কাধ্যের অনুপযুক্ত হইয়| শয্যাগত হইল । অবশেষে 
জেম্স গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্ত প্রস্তত হইল। কাণ্ডেন 
লীচার অতি আহ্লাদের সহিত তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া! 
তাহাকে বিদায় দিলেন। বিদায় দিবার কালে বলিয়া দিলেন, 
জেম্স | তুমি যেমন করিয়া পার, লেখা পড়া শিখিবার চেষ্টা 
ক্ষরিও, তোমার মত মেধা আমার থাকিলে নিশ্চয়ই এই ব্যবসা 
ছাড়িস্বা লেখাপড়া, শিথিতাম। 

জেম্স সন্ধ্যার পর নৌক1 ছাড়িয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিল। নে বাড়ী হইতে 'নাসিয়া অবধি জননীকে একথানিও 
পত্র লিখে নাই। পে কোথায় ছিল, তাহার কোন সংবাঁদই 
তাহাকে দেয় নাই; তাই আজ পথে যাইতে যাইতে তাহা 
ধড় লজ্জা হইতে লাগিল । যাহা হউক মাতার টিটি 
শত অপরাঁধও মার্জনা হয়। 

জেম্স খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কুটারের অনতিদুরে রর 
পাক্ধাার ভিতর দিয়া দেখিল, ঘরে অতিশয় ্ীণ আলো জলি- 
“তেছে। রাত্রি প্রায় ছুই প্রহর হইয়াছে। ভাহীর মনে হইল 
আজ. কতই না আশ্চর্ত্যান্বিত হইবেন। ক্রমে আরও নিকটে 
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খরের বাহিরে দীড়াইয়া! জানালার ভিতর দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
দেখিল, এলীজার সম্মুখে একখানি পুস্তক খোল! রহিয়াছে, তিনি 
নতজাঙ্গ হইয়া উদ্ধমুখে, নিমীলিত নেত্রে, করযোডে বলিতেছেন, 
হে ভগবান্‌ দয়া করিয়া আমার দিকে একটীবার তাকাও! 
তোমার মেবককে বল দাওঞ্জা তোমার দাসীর সন্তানকে রক্ষা 
কর! জেম্স এই কথ শুনিয়াই আর অপেক্ষা না করিয়! 
ক্রতবেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতাকে আলিঙ্গন করিল । 
উভয়ের প্রেমাশ্র উভয়কে সিক্ত করিতে লাগিল। 





- ওদাজঠোটপ্ডউ 





৯১ 


নিমৃতম সোপান 

ক্রমে যখন প্রথম মিলনের আবেগ প্রশমিত হইল, তখন 
জননী জেম্সকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জেম্ন ! তোমাকে পাঁড়িত 
দেখাইতেছে কেন? জেম্স বলিল, আমার অসুখ হইয়াছে 
বলিয়াই আমি গৃহে ফিরিয়াছি; পীড়িত দেহে পথ হাটিয়! 
আমার অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইতেছে । তার পর জেম্স আঁপ- 
নার সমস্ত কাহিনী জননীকে একে একে বলিতে আরম্ভ কর্িিল। 
অবশেষে যখন জলমগ্রের কথা হইল তখন জননী বলিলেন, 
পরমেশ্বর তোমাকে আশ্র্য্যরূপে রক্ষা! করিয়াছেন এবং আমার 
প্রার্থনার উত্তর স্বরপ তোমাকে পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া পাঠা- 
ইয়াছেন। জেমসের মাতার নিকট এই বিষয়ে কোন কথা 
বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও কিছু বলিতে পারিল না, কেন ন! 
' তখন তাহার হ্বদরপূর্ণ হইতেছিল-_-কঠরোধ হইয্াছিণু) কিয়ৎ- 
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ক্ষণ পবে জেম্স গদগদ স্ববে বলিল, মা! সেই অন্বকাঁর 
রাঁজিতে আমাকে একমাত্র ঈশ্বরই বক্ষা কবিয়াছেন ! আমি 
তাহাতে কোন মানুষের হাঁত দেখিতে পাই নাই। 

ধর্ম্পবায়ণা জননীব পক্ষে ইহা অপেক্ষা আব অধিক গ্রীতিকর 
কি হইতে পাবে? জননী এলীক্জা ধর্মভীরু ও ঈশ্ববপরায়ণা 
ছিলেন, পুত্র যাহাতে নীতি ও ধর্ম্পবায়ণ এবং ঈশ্বববিশ্বাসী হয় 
ইহাই তাহার প্রাণগত ইচ্ছা । আ্তবাং তিনি আজ পুত্রের 
মুখে এই কথা শুনিষা যেনব্বর্ন হাতে পাইলেন । তিনি মনে মনে 
আপনাব ইষ্টদেবতাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লীগিলেন । বলিলেন, 
মা স্বর্গেব জননী! এ দর্থনী দাপীব এই অবোধ সন্তানটাকে 
তুমি রূপা কবিয়। স্থপণে বক্ষ কব । আমাৰ জেম্স যেন তোমাৰ 
প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি ভাঁবা না হয়। জেমস কিন্তু জননীরী সেই 
গভীব হৃদয়াবেগ দেখিতে পাইল না! 

ব্বাত্রি অধিক হইল, জননী পুত্রকে শয্নন কবিতে বলিলেন । 
আজ পুত্র গৃহে আসিয়া তাহাব ক্রোডে শষন কবিয়াছে, তথাপি 
জগনীব চক্ষে নিদ্রা নাই। এলীজাব হৃদয আনন্দে উদ্বেলিত 
হইতেছিল। আনন্দ সাগবে ভাসিতে ভাসিতে এলীজ ভাবিতে 
লাগিলেন, আর কিছু চাই না। ভগবান যদি ছুঃখিনীর ধনকে 
তীঁহার সেবায় নিযুক্ত কবেন, জেম্স যদি সংসাবেব দ্বাবে দ্বারে 
ভগবানের পবিত্র নাম প্রচাঁৰ কবে, তাহাব জীবন যদি সাঁধু 
হয়, আমাব সকল সাধ পূর্ণ হয়। আপন মনে এই ধ্যান করিতে 
করিতে এলীজার হৃদ যেন শাস্তি-সধাপাগবে সম্ভবণ করিতে 
লাগিল! 

পরছিদ গ্রাতে জেম্স শব্য) হইতে উঠিলে পর দেখা! গেল 
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তাহাঁরশবীর সুস্থ আছে। বিশেষ কোন অন্থথের লক্ষণ নাই। 
জননী তাহাতে আহ্লাদিত হইলেন । কিন্তু বাতজরের প্রকোপ 
শীঘ্র তাতাঁকে স্পূর্ণৰূপে পরিত্যাগ করিল না। রোগে বিলক্ষৎ 
ক্লেশ পাইতে হইযাছিল। চিকিৎসক আসিয়া পারদ খাওয়াউয', 
অনেক দিনে আবাম কপিল॥ জননী অতি বত্বেব সহিত সেবা 
না কৰিলে অথাৎ গ্রহ ব্যতীত অগ্রত্র হইলে জেম্সকে আবও 
কেশ পাইতে ভইভ। এই পোগে জেমসের ভেমন বলবান দেহ 
ক্দীণ হইযা গেল 

ক্রমে তাভাব শবীব যতই সুস্থ হইতে লাগিল, ততই আবাৰ 
সমুদ্রে বাইবাণ জন্য তাভাঁর মনেব গতি বলবতী হইতে লাগিল । 
জননী অনেক বুঝাইবা তাভাকে সে চিন্তা হইতে নিরন্ত করিবা 
বলিলেন, দেখ জেম্স। ভুমি লেখা পুড়া কবিতে একবার 
আরম্ভ কবিলে আবু তোসার সমুদে বাইতে ঝেশীক হইবে ন1। 
প্রত্যুত একবান পড়াস্তনাঘ মন দিলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ষে 
তাহাতে তোমাৰ চিন্ট এননই মগ্স হইযা যাইবে, যে তুমি আর 
কোন প্রকারেই তা! পৰিভ্যাগ করিত পারিবে না। আর 
তোমার ইহাও ভাবা উচিত, তুমি প্রথমে যে কাণ্রেনের নিকট 
গিল্া তাড়িত হইয়ছিলে তাহা তেই বুঝা যায় যে, তুমি যে নাঁবি- 
কের কার্যে জীবন যাপন করির! সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইবে ভারি- 
তেছ, ভগবানের তাহা অভিপ্রেত' নহে । এই সকল বিশেষ 
ভাবিয়চিত্তিয়। ও তোমার জলমগ্নের কথা ম্মরণ করিয়া সসুদ্র- 
গমন বাপনা এক্ষণে পরিত্যাগ করাই উচিত। 

জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়! জেম্সের চিস্তার উদয় হইল । 
জেমস এখন লেখাপড়া শিক্ষা করিবার কোন গন্থা পাইতে 
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পারে কি না, তাহাই ভাঁবিতে আরম্ভ করিল। আবার জননী 
তাহাকে নিজের অস্তরের কথাটী খুলিয়া বলিলেন। পরমেশ্বর 
তোমাকে আশ্চর্যযরূপে রক্ষা করিতেছেন। আমার ইচ্ছা তুমি 
পরমেশ্বরের নাম প্রচার কর। যাহা হউক আমি সে জন্য এখন 
তোমাকে বিশেষ করিয়া কিছু বলিতেছি না, ইচ্ছা। হয় তুমি 
নিজে নিজে ভাবিয়া দেখিবে। তোমার মনের সমুদয় শক্তি 
যদি তাহার পবিত্র নাম প্রচারে ব্যয়িত কর, তাহ হইলে তরদ- 
পেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে নাঁ। যাহা হউক 
এলীজার এ বিষয়ে আর অধিক অন্থরোধ করিবার অভিপ্রায় 
ছিল ন। জেম্স বলিল, মা! আমি কিছুদিন হইতে এ 
বিষয়টা ভাঁবিতেছি। 

দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। আবার শীতকাল আসিল। 
আবার গার্ফীল্ডপত্ীর বাসস্থানে বিদ্যালয় প্রতিষিত হইল। 
বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, ধার্মিক এবং সচ্চরিত্র জনৈক যুব1 পুরুষ 
এবারে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কাধ্য করিতে আসিয়াছিলেন। 
এই ভদ্র লোকটার প্রকৃতি অতি মধুর ছিল বলিয়া ইনি 
অতি সহজেই সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
ঘূবকেরা ইহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ কৰিতে লাগিল ; 
এবং ইনিও যুবকদিগকে ভাল পথে আনিবার জন্য কি জ্ঞানো- 
পদেশ দ্বারা কি ধর্মোপদেশ ছারা সকল প্রকারে তাহাঁদিগকে 
সাহায্য কন্দিতে সতত গ্রস্ত থাকিতেন। 

এলীজ। ইহার দ্বারা জেম্দের কিছু করিতে পারেন কিম 
তাহাই চিস্ত। করিতে লাগ্িলেন। তিনি ইহাকে আপন অভি- 
প্রায় জানাইলেন। ইনি শ্রবণমাত্র জেম্সের সহিত সাক্ষাৎ 
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করিলেন। জেম্স ইহার উদ্দেশ্তের কিছুই জানিতে পারিল না। 
উক্ত শিক্ষক মহাঁশয় ঘন ঘন জেম্সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
লাগিলেন! জেম্সেরও তাহার প্রতি অতিশয় অনুরাগ হইল। 
জেম্স তাঁহার উপদেশ, ও তাহার কথা শুনিবার জন্ত অত্যান্ত 
ব্যাকুল হইত ! 

ক্রমে যখন তীহাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইল, 
তখন তিনি জেম্সকে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করিবার জন্থ 
অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন । জেমসের মনে মনে সমুদ্রে গিয়া 
নাবিক হইবার ঝৌঁক এখনও কিছু কিছু ছিল! জেম্স তীহাকে 
আপনার মনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিল। তিন জেম্সকে 
উত্তমরূপে বুঝাইয়া বলিলেন যে, একজন পণ্ডিত ও একজন 
মূর্খ নাবিকে স্বর্গ নরকের গ্রভেদ) অতএব তাহার মতে জেম্সের 
পক্ষে নাবিক হওয়া কোন প্রকারেই শোভা পায় না। তিনি 
আরও বলিলেন, যদি মানুষ হইতে চাঁও এবং পৃথিবীতে তোমার 
একটা কিছু কার্ধ্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে নাবিক 
হইবার বাসন! অচিরে জলাঞ্জলি দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতে 
প্রবৃত্ত হও । তুমি লেখা পড়ায় নিযুক্ত হইবে কি ন, আজ 
আমাকে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার উত্তর দিতে হইবে-বৃথা তোমার 
সময় নষ্ট হয় আমি ইহ! আর দেখিতে পারি না। আজ এখনই 
আমার সাক্ষাতে তুমি বল যে, লেখাপড়! শিখিতে প্রবৃত্ত হইবে 
এবং সমুদ্রে যাওয়ার বাসন! পরিত্যাগ করিবে। একটা স্থির 
মীমাংসা কর! তোমার পক্ষে নিতাস্ত আবশ্তক হইয়াছে। এই 
মীমাংসা করিতে পারিলেই তোমার প্রথম সোপানে আরোহণ 
করা হইবে। তোমার এই মীমাংসা জীবনপথের নিঘুতম 
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সোপান । আজ আমার সাক্ষাতে তোমাকে এই নীমাণক্গ 
করিতেই হইবে | 

জেম্সের জননীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন! জেম্স আপন 
জননীর দিকে তাঁকাইয়! বলিল, হা আমি তাহাই করিব। 

উক্ত ন্যক্তি এই কথা৷ শুনিয়া বলিলেন, উত্তম তারপর 
তুমি কেমন করিয়া, লেখাপড়া। শিখিবে-__অর্থ কোথায় পাইবে, 
কোঁন্‌ বিদ্যালয়ে পাঠ করিলে তোমার সুবিধা হইবে ইন্ভাদি 
বিষষের জন্ত ভাবিও না। তুমি যদি লেখা পড়া শিখিবে বলির। 
একবার দৃঢ় সংকল্প কর, আর সেই সংকল্প অন্থপারে চলিতে 
প্রস্তুত হও, তাহা হইলে তোমার অপর কোন বিষয়েই অভাব 
থাকিবে না ক্রমে ক্রমে আপনাপনি সমস্তই আসিয়া উপস্থিত 
হইতে খাকিবে। আমি আশা করিতুমি আমার কাছে যে 
সংকর করিলে তাহা হইতে কদাচ আর স্মলিত হইবে না| 

জেম্স বলিল, আমার এ সকল্প আর কোন প্রকারেই 
টলিবে না। আমি গুগা বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইব । 

জননীর কি আনন্দ! জননীর প্রার্থনা আজ পূর্ণ হইল। 
এলীজার মনস্কামনা পুর্ণ হইল। তাহার তুল্য স্থখী আর কে 
আছে? আজ আর তাহার তুল্য সৌভাগ্যব্তী রমণী কেহই 
নাই। 

জেম্স তখন সঙ্গী জোটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল । 
পুর্বোক্তরূপ কথাবার্তা স্থির হইয়া! গেলে পর জেম্স বলিল, 
উইলিয়ম ও হেন্রীও ত আমার সঙ্গে যাইতে পারে । আমর! 
তিন জনে একত্রে বাসা করিয়। আপনারাই রন্ধন করিক! 
থাইব। 


মহাবীর গার্ফীল্ড ৯৩ 


পুর্ববর্ণিত বইণ্টন সাহেবের পুন্রদয়েয নাম উইলিয়ম ও 
ছেন্বী। এই প্রস্তাব উঠিলে তিনি বইণ্টন পরিবারে গিয়া 
তাহাদেরও জেম্সের সঙ্গে যাওয়া স্থির করিয়া দিলেন। 

বিদ্যালয় খুলিবার আর তিন সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব ছিল। 
সুতরাং আব কালগৌণ ন! করিয়া শাস্ত্র শীপ্ব বিদ্যালয়ে গমনের 
চেষ্টা হইতে লাগিল । 

যখন এইরূপে বিদ্যালয়ে যাইবার চেষ্টা হইতেছে, তখন 
গার্ফীল্ডের বাটীর নিকটে একজন বড় চিকিৎসক 
আগমন করিলেন। জ্েম্স সেই চিকিৎসকের নিকট গমন 
করিলেন। চিকিৎসক মহাশর গাব্ফীল্ডের পরিচয় পাই- 
যাই তাহাকে চিনিতে পারিলেন, কেন না তিনি তাহার 
জননীকে জানিতেন এবং জেম্কেও শৈশবাস্থায় দেখিয়া- 
ছিলেন । জেম্স তাহাকে গোপনে লইয়া গিয়া বলিল, 
মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আমার শরীর পরীক্ষা করিয়া 
ঘর্দি বলিয়া দিতে পারেন, আমি একটু লেখা পড়া শিখিতে 
পারিব কি না, তাহা! হইলে বিশেষ উপকৃত হইব। কেনন! 
বৃথা শ্রম করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। যদি লেখা পড়া। 
শিখিবার মত আমার ভিতর কিছু না থাকে তাহ হইলে 
বৃথ। কেন সেদিকে যাইব, অন্ত পথে গেলে বরং কার্য হইবে । 

জেম্সের শ্বাভাবিক ভাব এবং তাহার স্বাধীন প্রকৃতিতে 
হঠাৎ চিকিৎসকের মনে যেন কেমন ভাল লাগিয়া গেল। তিনি 
অতিশয্প মনোযোগ সহকারে প্রায় পনের মিনিট ধরিয়া তাহার 
মাতা বুক হৃৎপিণ্ড ও নাভী পরীক্ষা করিয়! দেখিয়া! অত্যন্ত প্রীত 
হইলেন। তিনি বলিলেন্‌;তোমার মস্তিফও তোমার ভ্বংপিখ 


৯৪ পুরুষকার 
ইত্যাদি দ্বারা আমি যতদুর দেখিতেছি, তুমি পরিশ্রম করিলে 
প্রচুর বিদ্যা উপার্জন করিতে পারিবে। যত পারিবে পরিশ্রম 
করিবে। খাঁটিতে ভয় করিও ন।, তোমার শরীরের যে প্রকার 
গঠন দেখিলাম তাহাতে অধিক খাঁটিলে তোমার কোন অনিষ্ট 
হইবে না! আর আমাকে তোমার চিরদিনের অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়। 
জানিখে। তোমার যখন কোন আবস্তক হইবে আমাকে জানাইবে 
আমি যতদূর পারিব তোমার 'সাহাধ্য করিতে চেষ্টা করিব। 
এই কথা৷ বলিয়া চিকিৎসক মহাশয় তাহাকে বিদায় দিলেন । 
গুগা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে বাইবাঁর সময় স্থির হইল। 
জেমসের পৌষাঁক অতি কদর্ষ্য। অতি জীর্ণ একটা পাজামা-_ 
তাহা পরিয়াও হাটু বাহির হইয়! পড়িতেছে। মাযত্ব করিয়া! 
হাঁটুতে তালি দিয়! দিলেন। সমস্ত পা ছুখান। ঢাকা পড়িল না। 
আর সেই প্রকীরের টুপি এবং তাহার উপযুক্ত জামা আর কোট। 
পায়ে জুতা ছিল কি না আমর! জানি নী। জুতা না থাকাই 
সম্ভব। মার বড় সাঁধ হইল জেম্সকে একটা নূতন পোষাক 
করিয়া দেন। কিন্ত হায়! অর্থাভাবে তাহা হইল না! . 
মাতা কায়রেশে এগাঁরটা ডলার * সংগ্রহ করিয়া জেমসের 
হাতে দিয়া বলিলেন, বাছা! ইহাতে যাহা হয় করিও॥। 
জেমস বলিল, মা ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। আমি আবার 
অর্থ উপার্জন করিয়া লইব। এই বলিয়! জেম্স উইলিয়ম ও 
হেন্রীকে সঙ্গে করিয়! একটী থলের ভিতর রন্ধনের সামগ্রী সকল 
লইয়া তাহা! পৃষ্ঠে ফেলিয়া বিদ্যালয়াভিমুখে প্রস্থান করিল! 


ছি এ ৪ 








*'আমেরিকার মুদ্রা। এক ডলারের মৃত্য কী ২।* টাকা) 


মহাবীর গ্রার্ফীল্ড ৯৫ 


১২ 
গুগা বিদ্যালয় 

উইলিয়ম ও হেন্রী বইণ্টন এবং জেম্স এত্রাম গার্ফীল্ড 
তিনজনে প্রায় একই রকম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া চেষ্টার 
নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। অরেগু নগর হইতে চেষ্টার নগর 
পাঁচ ক্রোশ পথ ব্যবধান। পথ ভাল ছিল নাঁ। আমাদের 
বাঁলকগণ যে অবস্থায় গমন করিতেছিল, আজ কাল হইলে কোন 
রাজভক্ত পাহাঁবাঁওয়ালা নিশ্চই চোর বলিয়া তাহাদিগকে 
গ্রেপ্তার করিহ। যাহা হউক, সে সময় সে ভয় ছিলনা। 
সকলেই অতি আনন্দ মনে এক এক বোঝ পুষ্ঠে লইয়। গমন 
করিতে লাগিল। 

চেষ্টার নগরে পৌছিয়া তাহারা একেবারে বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ ব্রাঞ্চ সাহেবের নিকট গমন করিল। জেম্স তাহাকে 
নমস্বার করিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদীন করিল। পরে 
তিনি তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অদূরস্থিত একটা কুটার 
দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, তোমরা শী কুটারে যাও; ওখানে 
একটা বৃদ্ধা বাঁস করেন, তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেই তিনি 
-তোমাদের সমুদয় বন্দোবস্তের কথা বলিয়। দিতে পারিবেন । 

জেম্স প্রভৃতি তাহার ইঙ্গিত মত বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত 
হইল এবং আপন আপন পুষ্টের বোঝা! নামাইয়া পাঞ্ধ করিয়া 
সেদিনকার মত আহীর করিল। ক্রমে আহার সম্বন্ধে তাহার! 
একটু ভাল বন্দোবস্ত করিষা লইল) তাহারা সেই বৃদ্ধাকে 
যৎ্সীমান্ত অর্থ দেওয়াতে বৃদ্ধী তাহাদিগকে পাক করিয়। দিতেন 
এবং তাহাদের কাপড় কাঁচিয়া দিতেন। 


৯৬ পুর্ধষকার 

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া আমাদের জেম্ন খুবই উৎসাহের 
সহিত লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য যে, 
্লেম্স বিদ্যলিয়ের মধ্যে অতি উত্ক্কষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত 
হুইল। 

দেখিতে দেখিতে জেম্সের জননী জেম্পকে যে কিছু অর্থ 
দিয়াছিলেন তাহ শেষ হইয়া আপিল। জেম্স তখন অর্থোপা- 
অর্দনের উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। এখন 
তাহার লেখ! পড়ীয় এমন অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, পয়সার 
অভাবে লেখা পড়া বন্ধ হইতে পারে, তাঁহার মনে এমন একটা! 
ধারণাই হইত না। জেম্স পরিশ্রমে কখনই কাতর নয়। 
অহুরের মত পরিশ্রম করিলেও তাহার কষ্ট বোধ হইত না? 
পরিশ্রমে তাহার আনন্দ বোধ হইত । 

বিদ্যালয়ের নিকটে উড্ওরার্থ নামক এক সুত্রধরের 
কাঠের কারখানা ছিল। জেম্সেব পূর্ব হইতে সেই দিকে 
দৃষ্টি পড়িয়াছিল। যখনই সে চেষ্টার নগরে পদার্পণ করে তখ- 
লই এই স্ত্রধরের কারখানা দেখিয়া সে মনে মনে স্থির করে 
যে, এখানে পয়সা উপায়ের এ এক অতি সুন্দর স্থযোগ হইবে। 
তাই আজ জেম্স উড্ওয়ার্থ পাহেবের কারখানায় গিয়া বলিল, 
আমি অরেঞ্জ হইতে এখানকার বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিয়াছি। 
'্বাগি দ্গিদ্র; আসিবার সময় মা যে কয়েকটা টাঁকা দিয়াছি- 
লেন, আমার তাহা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে । আমরা নিজে 
নিজেই পাক করিয়। থাই; অতি অল্প পয়দা হইলেই চলিযা 
ধায়! আঁপনি যদি আমাকে কায দেন তাহ! হইলে প্রতিষিন 
সকালে, বিকালে ও শনিবাক্ সমন্ত দিন কার্ধা করিতে পারি । 


মহাবীর গাঁর্ফীল্ড ৯৭ 


উভওয়ার্থ সাহেব জিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি কি কি কাষ জান? 
জেম্স বলিল ঘর প্রস্তৃত করিতে ও তক্তা1 রে'দ! করিতে পারি। 

তাহার দ্বারা রে"দার কার্ধ্য ভাল হইতে পারিবে ভাবিগ্না, 
শৃত্রধর সাহেব তাহাকে পর দিন আসিতে বলিয়। দিলেন। 
জেম্সের বিবরণ শুনিয়। উড্ওয়ার্থ সাহেব তাহার উপকারার্থ 
কাঁধ্য দিতে চেষ্টা করিবেন এইবপ একটু ভাব প্রকাশ করাতে 
জেম্স বলিল, না, আবশ্তক না থাকিলে আপনি যে অনুগ্রহ 
করিয়। আমাকে কাঁধ্য দিবেন আমি এমন ইচ্ছা করি না--আমি 
এমন অনুগ্রহ চাই না। আমি আপনার আবশ্তক মত কারা 
করিতে পারি-_-আমার কায যদি আপনার ভাল বোধ হয়, 
তাহা হইলেই আপনি আমাকে পয়সা দিবেন । 

আমর! জেম্সেব তেজ দেখিয়া অবাক্‌ হইতেছি। এমন 
তেজ না হইলে কি তাহাকে মানুষ বল! যায়? আপনি পরিশ্রম 
করিয়া খাইব, আপনি নিজের প্রয়োজনীয় সমস্তই নিজে উপা- 
জ্সন করিয়!' লইব। কাহারও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা ত 
কাপুরুষের কার্য । মানুষ অন্তের উপব নির্ভর করিবে না, 
জেম্সের অস্থিমজ্জায় এই স্বাধীনভাব বাল্যকাল হইতে প্র্ষ,টিত 
হইতেছিল | ৮ 

যাস হউক, জেম্সের কথায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া উডওয়ার্থ 
সাহেব পুনরায় বলিলেন, তোমার সে সব কথা ভাবিবার 
আবশ্যক নাই, তুমি কাল আসিও। 

. পরদিন হইতে জেম্স উড্ওয়ার্থ সাহেবের কাঠের কারখানায় 

তক্ত1 রে'দা করিতে লাখিল। প্রতিদিন প্রাতে বিদ্যালয় 
রশ হইবার পূর্ব পর্য্যস্ত এবং বৈকালে বিদ্যালয়ের ছুটার 


৯৮ পুরুষকার 
প্রর ও শনিবারের সমস্ত দিবস কাঠ রে'দা করিয়া জেম্সের 
যথেষ্ট অর্থ উপার্জন হইতে লাগিল। জেমসের অর্থের কষ্ট 
রহিল না, কিন্তু তাঁহার আর খেল! করিবার বা বেড়াইবাঁর 
সমক়্ রহিল না। অন্যান্য বালকের] যখন বেড়াইত অথব1 
খেলা করিত, তখন জেম্স কাঠের কারখানায় কাঠ রেঁদা 
কবিত। সে ইহাতে অন্গুবিধা মনে করিত না কিম্বা অণু- 
মাত্রও অস্থথী হইত না। এন পরিশ্রমের মধ্যেও জেম্সের 
সদানন্দভাব কিছুতেই তিবোতিত হইত না। 

এই বিদ্যালয়ে একটা পুস্তকালয় ছিল। পুস্তকালয়ে অধিক 
পুস্তক না থাকিলেও বালকদিগের উপযোগী ও উপকারী একশত 
কি দেড়শত খাঁনি ভাঁল পুস্তক ছিল। জেম্সকে এখাঁনে 
আহার সংস্থানের জন্য অতিশয় গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত 
ৰলিয়। সে ইচ্ছান্ুরূপ এই পুস্তকাঁলযের পুস্তকগুলি পাঠ করি- 
বার সময় পাইত না, তথাপি গভীব রাজি পর্য্যন্ত জাগিয়! ঘতদূর 
পারিত শিক্ষা করিতে ক্ষান্ত হইত না। নিজের প্রতিদিনের 
পাঠের ত কথাই নাই--সে বিষয়ে জেম্সের স্বত্রেণীস্থ কেংন 
ছাত্র বা ছাত্রী তাহার সমকক্ষ ছিল ন1। 

খুগ। বিদ্যালয়ের নিয়মান্সাবে জেম্সকে প্রত্যেক মাসে 
ছইটা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হইত। প্রবন্ধের বিষয় কখনও 
ফা শিক্ষক মহাশয় বলিয়। দিতেন, আর কখনও বা জেম্নকে 
নিজে নিজেই বাছিয়া লইতে হইত। এই সকল প্রবন্ধ কখন 
কখন লেখককে সর্বসমক্ষে পাঠ করিতে হইত । জেগ্স যখন 
প্রথম এই প্রকার প্রবন্ধ পাঠ করে তখন তাহার অত্যন্ত 
ক্ষ হইয়ছিল। পাঠের সময় তাহার পদদ্ধয় কঁপিতেছিল। 
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কিন্ত তাহার প্রবন্ধ খুব ভাঁল হইয়াছিল! সকলেই তাহাৰ 
প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়! সন্তোষ প্রকাশ কবিতে লাগিল। এই 
সময় জেমসের কথা লইষা একদিন তাহাঁৰ একজন বন্ধু তাহাঁকে 
তামাস। করিয়। বলিলেন, জেম্স তোমার ছিন্ন বন্ত্রের মধ্য হইতে 
এমন চমতকার প্রবন্ধ বাহিব হইবে, তাহা জানিতাম না। 
জেম্স বলিল, তুমি আমান জীর্ণ কাপড় বলিযা ভামাসাঁ করি- 
তেছ। প্রবন্ধ লেখায় ত পযসা। লাগে নী-কেবল একটু পরি- 
শরম ও বুদ্ধিব দবকাঁব ; কিন্ত ভাল কাপড় কবিতে যে পয়সা 
লাঁগে, সে পয়সা কোথায় পাই বল ত! জেম্সেব কথা শুনিষা 
সঙ্গীটা লঙ্িত হইল । 

জেম্সের হাতে এই সময একখানি মহৎ লোকের জীবন- 
চরিত আসিয়া পড়িল। জেম্স অতি আগ্রহের সহিত সেই 
জীবনীখানি পাঠ কবিতে লাগিল । সেই গ্রস্থেব বর্ণিত ব্যক্তি 
যে প্রকার ক্লেশ সহ্থ কবিযা, অনাহার অনিদ্রাৰ মধ্যে লেখ 
পড় শিক্ষা কবিয়াছিলেন, জেমসের পক্ষে তাহা অত্যান্ত অন্ু- 
করণীয় হইয়া পড়িল। উক্ত মহীত্মার জীবন-চরিতে এইবপ 
উল্লেখ ছিল যে, তিনি মাংসাদি কিছুই আহার করিতেন না) 
তাহার কাঁণ অর্থ ছিল না এবং মাংসাহাৰ কবিলে শবীবও 
ভাল থাকিত না। তিনি কেবলমাত্র ছুগ্ধ ও কুটী খাইযা জীবন 
ধারণ করিতেন এবং সমুদয় শরীর মনের.শক্তি নিযৌগ করিয়া 
লেখা পড়া করিতেন। এই জীবনচরিত পাঁঠ করিয়! জেম্সও সেই 
অনুসারে অল্প ব্যয়ের আশায় মাংসাহর বর্জন করিয়া কেবল- 
মাত্র ছুগ্ধ গান করিয়া কয়েক সপ্তাহ চালাইল। ইহাতে তাহার 
কিছুমাত্র অস্থৃবিধা বৌধ হইল না) নকস্ত তাহার সঙ্গী উইলিয়ম 


১০৯ পুরুষকার 
ও হেন্রীর অস্থৃবিধা হইল বলিয়! আবাব পূর্ববৎ আহার আরম্ত 
করিতে হইল । 

ইহারা তিন জনে থে আহার করিতেন, তাহাও অতি 
সামান্ । আজ কাঁল আমাদের দেশের অতি অল্প ছাত্রকেই 
এতভজ্রপ ক্লেশ স্বীকার করিয়। লেখা পড়া শিখিতে দেখা যায়। 
আমরা-শুনিয়াছি ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় 
পুরুষকাঁরের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল, তিনি ছাঁত্রাবস্থায় কৌন দিন 
বিনা লবণে এবং কোন কোন দ্রিন কেবলমাত্র লবণ সংযোগে 
চারিটা অন্ন আহার করিয়া, অতান্ত কঠোর ক্রেশ স্বীকার পূর্বক 
বিদ্য৷ উপার্জন করিয়াছেন । বাহার! প্রকৃত বড় লোক, সর্বত্রই 
তীহাঁদের মধো কেমন একট। হন্দর সাদৃশ্য দেখা যায়! 

গুগ! বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মিলিত হইয়া পূর্বব হইতেই একটী 
পাঠগোঁ্ঠী এবং বিচাৰ ও আলোচন1 স্ভা সংস্থাপন করিয়াছিল । 
জেম্স সেই সভীয় অতীব বিজ্ঞতা ও পাগডিত্যের সহিত বিবিধ 
বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। এমন চমতকাঁর তর্ক বিতর্ক 
আলোচনা করিত লাগিল যে, তাহ! শুনিবার জন্য অনেক 
লোক সমাগত হইত ; এবং তাহার বক্তৃতা ও কথাবার্তা 
শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিত। জেম্সের বিচক্ষণ 
আলোচনা শক্তির সাহায্যে সভা ক্রমেই লোককে আকৃষ্ট 
করিতে লাঁগিল। ফলতঃ এখন হইতেই লোকে জেম্স এক 
জন দেশবিখ্যাত স্ুবক্তাঁ হইবে বলিক্ব। অনুমান করিতে লাগিল £ 
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১৩ 
ছুটির পর ॥ 


গা বিদ্যালয় শ্ত্রীপ্মীবকাশে ছুই মাসের জন্য বন্ধ হইল। জেম্স 
আবার এই ছুই মাস কাল কায়িক পরিশ্রম করিবার সুযোগ 
পাইল। টমাসও এই সময় বাড়ী আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে 
যথনই টমাঁস বাড়ী আসিতেন, তথনই কিছু কিছু কাঠ সংগ্রহ 
করিয়া যাইতেন; এইরূপে ক্রমে একখানি শশ্তাগাবের 
উপযুক্ত কাঠ সংগ্রহ হইলে পর, টমাস মাতাকে একটা 'শল্তাগার 
অর্থাৎ গোলা প্রস্বত করিয়া দিবার বাসন1। করিলেন। এই 
জন্য জেম্স গৃহে আসিবামাত্র টমাস তাহাকে একটী গোলার 
নক্সা করিতে বলিকৌন। পুর্কেইি বলা হইয়াছে যে, জেম্স 
টী,ট সাহেবের নিকট এই কায উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিল । 
সুতরাং এবার আর স্তরের আবশ্তক হইল না। ছুই সহোদরে 
মিলিয়া অতি উত্তম একটা গোল। অতি অল্পকাল মধ্যে প্রস্তত 
করিয়। লইলেন। 

এখন জেম্সকে আবার অর্থ চিন্তায় ব্যস্ত হইতে হইল। 
আবার চেষ্টারে ফিরিয়া যাইতে হইবে । এততিন্ন ঁষধের জন্ত 
কিছু খণ ছিল, তাঁহাও পরিশোধ করিতে হইবে; সুতরাং অর্থের 
বিশেষ প্রয়োজন । জেম্স সঙ্কল্প করিল, এবার আর কাহারও 
মিকট হইতে একটা পয়সাও লওয়া হইবে না। সুতরাং জেম্স 
অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় কোন এক কৃষকের ক্ষেত্রে গমন করিল, 
কৃষক জেম্সক্ষে পাইয়া মহা আহ্লাদিত হইয়া বলিল, জেম্স, 
তুমি বদি আরও কয়েক দিন অগ্রে আসিতে, তাহা হইলে আরও 
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ভাল হইত। আমার কার্ধ্য এবার বড় পিছাইয়া পড়িয়াছে। 
এ কার্য্য আমি কোন মতে ফুরাইতে পারিতেছি না, তুমি 
আসিয়াছ এইবার আমার আর কোনও ভাঁবনা নাই। 

ব্ল। বাহুল্য, জেম্স যথাসাধ্য পরিশ্রম করিষা। তাহার কায 
সমাধা করিল । কৃষক মতি সংলোক ছিল, আর জেম্সের 
কায দেখিলে শক্রও তাহাকে ভাল বাদিত, তাই উক্ত কৃষক 
তাহাকে যথোপযুক্ত অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া গৃহে পাঠইয়া 
দিল। 

এই ক্ষকের কার্ধ্য হইয়া গেলে জেম্স আরও অধিক কায 
পাইলেন । এবার এত কার্য পাইলেন যে, স্কুল খোলার পূর্ব 
পর্য্যন্ত তাহাকে আর কার্যের অভাঁবে বসিয়া থাকিতে হইল 
না। এইর্পে ছুটিতে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন হইল। জননীকে 
কতফ অর্থ দেওয়! হইল, পথ খবচ হইল এবং ওঁষধাদির যাহ! 
খ্বণ ছিল, তাহা! শোধ হইয়া আরও কিছু পয়সা হাতে রহিল। 
ছুটির সময় এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইলেও তাহার 
রাজি জাগরণ করিয়া পাঠের বিরাম ছিল না। সে প্রতিদিন 
নিশ্মিত দ্ূপে সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ করিত। 
জেষ্ন সমুদ্রে যাওয়ার কথ! একবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। মাতা 
আরে কথা তুলিলেন না। তিনি পুত্রের ঈদৃশ পরিবর্তন 
দেখিয়া! মনে মনে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন । « 

বিদায়কালে জেমসের জননী বলিলেন, আমার ইচ্ছা ফে 
ছুমি কিছু টাক1 লইয়া চেষ্টার যাও। জেম্স ছয় আনার 
পয়ল। হাতে করিয়। দেখাইয়া! বলিল, মা! আমার এই জঙ্বা:। 
জার গ্সাধার অধিক পয়সায় আবস্কক নাই। উভওয়ার্থ সাঁছে- 
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বের সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত আছে । আমি তাহার কারখানায় 
থাটিয়। যে অর্থ পাইব, তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে, তুমি 
আমার জন্ত ভাবিও না। 

আমাদের বলিতে ভূল হইয়াছে যে, জেম্স এবারে এক প্রস্থ 
নূতন পোষাক প্রস্তত করাইয়া লইয়াছিল। আমাদের আরও 
একটী কথা বলিতে ক্রুটী হইরাছে যে, আমর! যেখানে জেম্সকে 
দেখিয়াছি-_কি নৌ-চালকের কার্যে, আর কি বিদ্যালয়ে-_ 
সকল -যায়গাতেই তাহার এক বস্ত্র বই দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না। 
তাহার পা-জামার নীচে পায়ের আধ হাত পবিমাণ স্থান সততই 
আবরণহীন থাঁকিত। কলিকাতা! সহরে যেরূপ দরিদ্র ফিরিক্গি 
বালকদিগকে অতি হীনবেশে বেড়াইতে দেখা যায়__জেম্সের 
বেশও ঠিক্‌ তদ্রপ ছিল! 

জেম্স চেষ্টারে ফিরিয়া! আসিলে পর রবিবার দিবস উপা- 
সনালয়ে ভগবানের উপাসনা করিতে গেল। সেখানে যখন 
উপাসকদিগের সমক্ষে ভিক্ষার ঝুলি ধরা হইল, জেম্স তন্মধ্যে 
তাহার পূর্বোক্ত ছর় আনার পয়স। ফেলিয়া দিল। স্ৃতরাং 
এখন তাহার হাতে আর একটা পয়সাও হিল ন।। কি মহত্ব 
এক দিকে ঘোর দারিদ্র্য, আবার অপর দিকে হৃদয়ের কতই 
প্রশণ্ডতা । 

এবারে ছুটির সময় জননী এলীজা। জেম্সকে বলিয়াছিলেন 
যে, যদি শীতকালে আর আর লোকের মত পাঠশালা খুলিয়| 
খে শিক্ষ1 দিতে পারে, তাহ! হইলে তাহার অর্থ উপার্জনের 
একটা একট উপায় হয়। জেম্স আগামী শীতের ছুটিতে 
শিক্ষকতা করিবেন বলিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন। 
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জেম্প অত্যন্ত গ্রাতিভাশাঁলী অথচ দরিদ্র, এজন্য বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ মহাশয় যাহাতে তাহার লেখা পড়ার স্থৃবিধ! হয়, তদ্দি- 
বয়ে অনেক চিন্তা করিতেন। তাহার মনে বড়ই আশঙ্কা 
হইত, পাছে অর্থাভাব বশতঃ জেম্সের লেখা পড়া না হয়। 
তক্জন্ত তিনি তাহাকে আগামী শীতের ছুটিতে কোন না কোন 
স্বানে বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষকতা দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জনের 
চেষ্টা করিতে বলিলেন । 

অধাক্ষের মুখে এই কথা শুনিয়! জেম্স বলিল, আমার এবার 
সে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা আছে, সুবিধামত একটা আয়োজন 
হইবে কি না, আমার তাহাই সন্দেহ হয়। আমার মা আমাকে 
বলেন যে,আঁম যদি পাঠশীল। খুলিয়। শিক্ষকতা। করিতে পারি, 
তাহা হইলে আমার শিক্ষা লাভের আর কোন ভাবনা 
থাকে না। 

্রাঞ্চ সাহেব জেম্দের মাতৃভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত গ্রীত হইয়া 
বলিলেন, জেম্স উত্তম! আমিও তোমার মার সঙ্গে সম্পূর্ণ 
একমত । তুমি যে তোমার মাতার কথা এত ভাব, আমি 
ইহা! জানিয়া অত্যন্ত স্থথী হইলাম। যে সকর্ণ বালক মাতার 
উপদেশ অনুসারে এইরূপে চলিতে চেষ্টা করে, তাহার! 
প্রায়ই সফলকাম হয়। তিনি আরও বলিলেন যে, আর এক 
কারণে জেম্সের বিদ্যালয় খুলিয়! শিক্ষা! দেওয়া উচিত। এক 
বিকে যেমন অর্থলাভ হইলে তাহার পাঠের ব্যয় নির্বাহ হইবে, 
অপর দিকে আবার তেমনি তাহার মত শিক্ষক দ্বার! 
পল্লীস্থ দরিদ্র বালকেনা! বিশেষ উপকার লাভ করিবে । ভিন্সি 
বলিলেন, জেম্স ! এইটাই সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুতর কথা! 
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আমর] যে কেবল নিজ স্বার্থের জন্ত জীবনধারণ করিব, তাহ! 
নহে । কেবল মাত্র নিজ স্থার্থ বুঝিয়া চলা আমাদের উচিত 
নয়। সের্প স্থারথান্ধ হওয়া! অত্যন্ত ঘ্বণনীয়। 

জেম্স তখন আবাঁর ধীরে ধীরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল যে, সে ভাল শিক্ষক হইতে পারিবে কিনা। তাহার 
উত্তরে অধ্যাপক মহীশয় বলিলেন, শিক্ষক হইবার যথেষ্ট সদ্গুণ 
তাহাঁর মধ্যে আছে-ন্থৃতরাং সে জন্য তাহাকে চিন্তিত হইতে 
হইবে না । অধ্যক্ষ মহাশয়ের কথায় সরলমতি জেম্স বিশেষ 
সুখাহভব করিল। 

এই বৎসর বিদ্যালয়ে এমন একটা ঘটন! ঘটিয়াছিল যন্্বার' 
বুঝাযায় চুম্বক শলাকার মুখ যেমন নিয়ত উত্তর মুখে থাকে, 
সেইরূপ জেম্সের বুদ্ধি, জেমসের মতি সর্বদাই ম্থায়ের দিকে 
থাকিত। চুম্বক শলাকাকে সহস্র চেষ্টা করিয়াও যেমন ঘুরাইয়! 
কফিরাইয়! কোন প্রকারেই অন্য সুখে রাখ যায় না, সেইরূপ 
জেম্সের বুদ্ধি জেমসের মতি কোন প্রকারেই তর্ক যুক্তি দ্বার 
স্তায়ের দিক খা ফিরিয়া অগ্ঠ[য়ের দিকে যাইত না। 

বিদ্যালয়ের গণ অনেক সময় দুর্বৃত্ত হইয়! থাকে। 
কতকগুলি আচরণ বাঁলকন্থুলভ চপলতা বলিয়া উপেক্ষা কর! 
যাইতে পারে । কিস্ত কতকগুলি আচরণ এমন আছে, যাহা 
উপেক্ষা করিতে গেলে ন্যায়ের মর্যাদা বক্ষা করিতে পারা 
যায় না) এমন কি ন্যায় ও নীতি উভয়েরই অবমাননা কর! হয়। 
আমর জানি, অনেক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক মহ]শয়- 
খুধ আদ্াস ও শাস্তিভঙ্গ ভন্বে অনেক সময় দুরন্ত ও দুল্চরিত্ত 
ঝালকদিগের গহিত আচরণ উপেক্ষা করিষা থাকেন। ইহাতে 
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জন সমাজের যে কত ক্ষতি হয়--তাহাদের পবিত্র কর্তব্যের 
ধে কত দূর অবহেল1 করা হয়, তাহা। বলিয়া! শেষ করা যাক না। 
চেষ্টার নগরের গুগা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্রাঞ্চ সাহেব মহ্হোদয় 
সে প্রক্কতির লোক ছিলেন না । ছাত্রদিগের চরিত্র ও বিদ্যা- 
লয়ের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিয়ত চেষ্টিউ 
থাকিতেন। 

এক দিন উক্ত বিদ্যালয়ের একটী ছুরস্ত ও মুখর বালক 
পথে যাইতে যাইতে একজন ভদ্রলে।কের প্রতি অসম্মানস্চক 
বাক্যপ্রয়োগ করিষা তাহাকে অপমানিত করে। সেই ভদ্র- 
লোকটী সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট 
যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন 
যে, বিদ্যালয় ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের গৌরব রক্ষা এবং সেই বাল- 
কের কল্যাণার্থ তাহাকে বিধিমত দণ্ডবিধান কর! উচিত 
এবং সমুদয় বিদ্যালয়ের বালকদিশকে সাবধান করিয়া দেওয়া 
উচিত, যেন ভবিষ্যতে আর এমন ঘটন1 ন। হয়। ব্রাঞ্চ সীহেৰ 
মহোদয় তাহাই করিলেন। | 

কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে আবার অনেক সময় 
মিথ্যা আত্মসন্মীনের অভিমান আসিয়া! উপস্থিত হয়। উল্লি- 
খিত যুবকের নাম বেল। কতকগুলি বালক বালিক1 বলিতে 
আরম্ত করিল যে, বেলকে যদি অন্যায় করিয়া বিদ্যালয় হইতে 
তাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা'ও বিদ্যালয় হইতে 
চলিয়া যাইবে । কুড়িটা বালক বালিকা এইরূপে এক দলবদ্ধ 
হইল। ক্রমে তাহারা এ বিষয়ে জেম্সের সহানুভূতি পাইবা় 
আশায় তাহার নিকট উপস্থিত হইল। জেম্স বলিল, আখাঁফে 
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বলিতে পার আমি কি জন্য বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়! যাইব? 
আর একজনকে ভাড়াইয়! দেওয়া হইতেছে, বলিয়াই কি আমি 
চলিয়া যাইব? 

জেম্সের প্রশ্নেব উত্তবে কাহারও মুখে বাক্য সরিল না। 
কিয়্ত্ক্ষণ পরে একজন বলিয়া! উঠিল, আমরা অধ্যক্ষের এপ 
আচরণেব প্রতি দ্বুণী প্রদর্শন কবিতে চাই । এই কথা শুনিয়। 
জেম্স অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তাহাব সহিত বাঁলকদিগেব 
ঘোরতর তর্ক হইতে লাগিল। অবশেষে সেই বন্ধু বলিলেন, 
জেমস ! তুমি যে সকল কথা! বলিতিছ, তাহা যথার্থ বটে-_-কিন্ত 
ধদি আমাব কোন বন্ধু নির্বদ্ধিতাবশতঃ বিপদে পড়ে, আমি 
তাহাকে নিশ্চয়ই সাহাষ্য করিব। তখন জেম্স বলিল, 
এরূপ অবস্থায় আমিও সর্বাগ্রে সাহাষা করিয়! থাকি, যদি আমার 
বন্ধু তাহার অনুষ্টিত অন্যায় কার্যের জন্য বিশেষ ছ্বঃখিত হন, 
এবং তিনি যদি নিজে সদুপায়ে ও ন্যাধ্যৰপে আপনে আপনি 
বাঁচাইতে যত্ববান হন-_নতুবা। নহে। 

বল! বাহুল্য যে, বেলেব বন্ধুগণ ন্যয় উপাষ দারা তাহার 
সাহাধ্য কবিতে যাইতেছিলেন। তাই সেই বস্ধু বলিলেন, 
আমরা যে প্রণালীতে তাহাকে সাহাধ্য করিতে ধাইতেছি সে 
বিষয়ে তবে তোমাৰ অভিমত নাই? জেম্স বলিলেন, কোন 
মতেই নয়। বেল যদি সেই ভদ্র লৌকটার নিকট ক্ষম' প্রার্থনা 
করেন এব" অধ্যক্ষ মহাঁশয়কে জানান যে, তিনি যে ব্যবহার 
করিয়াছেন তজ্জন্ত ছুঃখিত হইয়াছেন, এবং ভবিষাতে আর 
নপেরূপ কাঁঘ করিবেন না, তাহ! হইলে অমি সর্বাগ্রে তীহাব 
সহায়ত ঝৰ্িতে প্রস্তত আছি । ফলতঃ আনি তাহাকে পাহাঁধ্য 
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করিতে যাইবার অগ্রে, তিনি নিজে নিজের সাহাষ্য করিতছেন, 
'ামি এইটা দেখিতে চাই। 

বিচারে জেম্পের জয় হইল। বিদ্যালয়ের বিদ্রোহ নিবিয় 
গেল। বেল যখাযথবপে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থন। 
করিল। ছাত্রও বিদ্যালয় সকলেরই গৌরব রক্ষা হইল। 

ক্রমে জেমসের আরও বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইতে 
লাঁগিল। বিদ্যালয়ের মধ্যে জেম্স আদর্শ ছাত্র হইয়া উঠিল । 
সকলেই তাহার মতে চলিতে লাগিল । স্তরের কারখানায় 
ফা করিয়া তাহার আর এবার অর্থের অভাব রহিল না) 
সর্বপ্রকার ব্যয় বাদে এবারে আবার ফিরিয়া যাইবার সময়ও 
জেম্সের হাতে কিছু টাকা রহিল। ক্রমে আবার শীতকাল 
আসিল, আবার স্কুল বন্ধ হইল | 








১৪ 


শিক্ষকত। 

শীতের ছুটীর বন্ধে যে দিন জেম্স গৃহে আসিয়া পৌছিল, 
তার পরদিন প্রথমেই সে পাঠশালায় শিক্ষকতীর অন্ুসন্ধীনে বাহির 
হইল। একটা ভালজায়গার উদ্দেশে গৃহ হইতে বাহির হইল 
এবং পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়। কর্মপ্রার্থী 
হইল। সেখানকার লোকেরা বালক বলিয়া তাহাকে 
উপেক্ষা করিল। জেম্সের তখন মনে হইল যে, তাহার অল্প 
বয়স বশত: যদ্দি সর্বত্রই এই প্রকারে উপেক্ষিত হইতে ইবর, 
তাহা হইলে ত বড়ই বিপদ ! যাহা হউক, তাহার মনে একটু 
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আঁশস্কা হইলেও একবারে নিরাশ হইবার বালক সে ছিল না। 
আবার কতকদুর গমন করিয়া আর একস্বানে উপস্থিত হইল 
এবং তত্রস্থ বিদ্যালয়ের কমিটার একজন সভ্যকে আপন 
অভিগ্রায় জ্ঞাপন কবিল। 

জেম্সের আবেদন শুনির। সেই লোকটা তাহাকে অতি 
ষিষ্টভাঁবে বলিলেন, যে বদি আর এক সপ্তাহ পূর্বে হই, 
তাহা হইলে তাহার! নিশ্চয়ই উহাকে তাহাদের পাঠশালাৰ 
শিক্ষক করিতে পাবিতেন। তাহারা তাহাদের পাঠশালা 
জন্ত লৌক নিঘুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং সেখানেও তাহার 
কার্য হইল না । যাহা হউক, তিনি বালকের প্রতি বিশেষ 
অনুকম্প। প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিলেন ঘে, নর্টন নামক স্থানে 
এখনও শিক্ষক নিষুক্ত হয় নাই, ছুই ক্রোশ দুরবর্তাঁ উক্ত স্থানের 
নেল্নন সাহেবের নিকট যাইলে সমস্ত বিবরণ জানিতে 
পারিবে; এই বলিয়! তাহাকে তথায় পাঠাইর। দিলেন। 

জেম্স যদিও এখাঁনে কায পাইল না, তথাপি তাহার মনে 
একটু আনন্দ হইল যে, সর্বত্রই লোকে বয়ন দেখিয়া পাঠশালার 
শিক্ষক নিযুক্ত করে নাঁ। কেননা বয়সের অপেক্ষা করি বসিয়। 
থাকিতে হইলে জেমসের পক্ষে মহা বিপদ। যাহা হউক, 
জেম্ম আবার চলিতে আরম্ত করিল। নর্টন নামক স্থানে 
পৌছিতে সমস্ত বেলা শেষ হইরা গেল। সেখানে গিয়। পূর্বোক্ত 
নেল্সন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র তিনি বলিলেন, 
আহা বাপু! আজই আমরা একটা শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ফেপি- 
্বাছি--আর ত অধিক লৌকের আমাদের আবশ্তক নাই। 
জেমসের এমনই হদর, সে তৎক্ষণাৎ বলিল, তাঁত বটেই, আর 


১৩ 
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আপনারা ধাহাঁফে নিযুক্ত করিয়াছেন হয়ত তাহারও আমার 
মত লেখা পড়া! শিক্ষার প্রয়োজন । ভদ্রলোৌকটা তখন বলিলেন 
যে, নিযুক্ত লোকটাও বাস্তবিক শিক্ষার্থী । তাব পব তিনি 
জেম্সকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কোথায় পড়েন। তখন 
শুগা বিদ্যালয়েব কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, দ্ুই বসব 
হইল, তীহাবা এ বিদ্যালয় হইতে একজন ছাত্র-শিক্ষক পাইয়া- 
ছিলেন; তিনি অতি সন্তোষজনক কার্ধ্য কবিয়াছিলেন। 
তিনি যে অতি চরিত্রবান লোক ছিলেন নেল্পন সাহেব জেম্নকে 
সে কথাও বলিলেন । জেম্স আপনার বিদ্যালষেব ছাত্রের 
এইরূপ প্রশংসা! শুনিয়া অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ কবিল। 

রাত্রি হওযাতে উক্ত ভদ্র লোক জেম্সকে আর ছাড়িয়া 
দিলেন নাঁ_সে রাত্রি তাহাঁৰ আলযেই থাঁকিতে অন্ুবোধ করি- 
লেন। অতি আহ্লাদেব সভিত জেম্স সে বাত্রি তাহাব আলয়ে 
বাস করিয়া পর দিন প্রভাতে উঠিশ! আঁবাঁব আপন উদ্দোশ্ঠে গমন 
করিতে লাগিল । আজ আর একস্থানেব বিদ্যালয়েব কমিটীার এক 
জন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহাদেব লোকের আবশ্যক 
থাকিলেও তিনি তাহাকে এই বলিয়? তীঁড়াইক্া দিলেন, যে, 
তাহারা গুগ' স্কুলের একটা ছাত্রকে রাখিয়াছিলেন ; সে অতিশয় 
মন্দ লোক ছিল, স্থতরাং গুগা বিদ্যালয়ের আর কোন 
ছাত্রকেই তীহাঁরা রাখিবেন না । 

আর চেষ্টা করা হইল না! জেম্র ছুই দিন পরে সন্ধ্যার 
শময় আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ধর্শপরায়গ। জননী 
জেস্দকে বাল্যকাল হইতে সমুদক়্ ঘবটনা--সমুদয় কথ! ও সমু 
ব্যাপারের ভিতর হইতে ক্রমাগত এই দত্যটী শিক্ষা দিতেন যে, 
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সগবান মান্থুষের পক্ষে যাহ! ভাল তাহাই বিধান করেন। জেম্স 
এই জন্য যখনই কোন উদ্যমে নিক্ষপ্ল বাঁ নিবাশ হইত, অমনি 
এলীজা বলিন্ডেন, ভগবান নিশ্চয়ই তোমার ভাল করিবেন 
বলিষা এইরূপ হইতেছে, নিশ্চগ্ই ভবিষ্যতে তোমার ভাল 
হইবে । আহা | এমন ধার্টিকা রমণী যাহাব গর্ভধারিণী ও নিয়ত 
উপদেষ্টা, তাহার কি আর কিছু চিন্তা আছে? 

জননী তাহাকে সম্পূর্ণ আশা ও পূর্ণ অন্তর লইয়া শয়ন 
করিতে বলিলেন। সমস্ত দিনেব পবিশ্রমের পর আঠার বৎস- 
রের বালক গভীর নিদ্রায় বাত্রি যাপন করিল। অতি প্রত্যুষে 
একজন ভদ্রলোক আসিয়া পথ হইতে চীৎকাব কবিষ। গার্ফীল্ডের 
জননীকে ডাকিলেন, জননী এলীজা তাহার ডাক শুনিয়া 
শশব্যন্তে ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উক্ত ভদ্রলোক 
তখন জিজ্ঞাসা কবিলেন, তাহার পুক্র কোথায়? জননী 
বলিলেন গৃহেই আছে-_-এখনও -ঘুমাইতেছে। তার পর 
এলীজ। জিজ্ঞাসা কবিলেন, কি জন্য তিনি তাহার জেম্সকে 
ডাকিতেছেন। ভদ্রলোকটা বলিলেন, আমাদেব ওখানে পাঠ- 
শাল! খুলিব--তোমাঁর ছেলে তাহার শিক্ষক হইতে পারিবে 
কি? 

জেম্স “পাঠশীলা” এই কথা! শুনিবামাত্র এক লম্ফে শয্যা 
পরিত্যাগ করিল এবং ভাবিতে লাগিল, এই বুঝি ম! যাহা 
বলিয়াছিলেন--বিধি আমার জন্য ভাল করিয়া দিলেন। মুহুর্ত 
মধ্যে জেমস তাহার নিকট উপস্থিত হইল। উক্ত ভদ্রলোকটা, 
তাহাদের প্রতিবেশী বলিলেও হয় আধ ক্রোশ দূরে তাহার 
বাড়ী। জেম্স তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তাত্ত শুনিয়া বলিল, 


১১২ পুরুষকার 
আপনাদের ওখানকার ছেলেরা আমার পরিচিত, অমি কি 
তহাদের সকলকে বশে রাখিতে পারিব £ 

বাস্তরিকই যে পাঠশীলার কথা লইয়! ইনি জেম্সের নিঞ্চট 
আমিয়াছিলেন, তাহার শিক্ষকতা অতীব গুরুতর কার্ধ্য। 
এই পাঠশালার ছাত্রগণ পূর্বে পৃর্ব্বে শিক্ষকের অপমান করিয়া 
ছিল বলিয়া জেমসের জান! ছিল, সেই জন্য সহসা! এই প্রস্তাবে 
সম্মতি প্রদান না করিয়া এক দিন ভাবিবাঁর সময় লইল। 
পিসা মহাশয় বইন্টন সাহেব ও জননী এলীজার মতে এই 
পাঠশালার কার্ধ্যভার গ্রহণ করাই স্থির হইল। তীহারা এই 
বলিয়া জেম্সকে সন্মত করিলেন যে, একবার যদি এই কঠিন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, তাহ! হইলে আর শিক্ষকত। 
কার্য্যের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না; এবং জেমস একজন অতি- 
শয় নুদক্ষ শিক্ষক এই কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া 
পড়িবে। 
জেম্ন অগত্যা উক্ত পাঠশালায় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। 
ছাত্রগণ তাহার মধুর স্বভাব 'ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিমোহিত 
হইল। অবাধ্যতাচরণ করা দূরে থাকুক সকলেই তাহাকে 
যথেষ্ট সক্মান ও সমাদর করিতে লাগিল। অবশেষে 
বিদ্যলয়ের কার্য শেষ হইয়া! গেলে, তাহাকে বিদায় দিবার 
সময় তাহারা বলিতে লাগিল, গার্ফীল্ড সাহেবের মত 
উপযুক্ত শিক্ষক তাহারা আর কখনও পাইবে না। জেম্ল 
থার্ফীল্ড একছন ন্থুদক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষক, এ কথ চারিদিকে" 
প্রচার হইয়া পড়িল। 

কুটি ফুরায়! আসিলে জেম্স পুনরায় খুগা বিদ্যানায়ে +গমন 
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করিলেন। এবারে পূর্ব্ব বর্ণিত উড্ওয়ার্থ সাহেবের গৃহেই 
তাহার বাসা হইল। তাহার কারখানায় তক্ত। বেদ! করিতে 
লাগিলেন এবং ্ুত্রধর সাহেব তাহার বিনিময়ে জেম্সকে 
আহারাদি যোগাইতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসরকাল 
গত হইলে পর আবার শীতের ছুটি হইল। 

জেম্স এবার শীত খতুর অবকাশে ওয়ারেন্স্ভীল নামক 
স্থানের পাঠশালায় শিক্ষকতা কাঁধ্য প্রাপ্ত হইলেন। ওয়ারেন্দ্‌- 
ভীলের ছাত্রগণ অপরাপর স্থানের পাঠশালা অপেক্ষা একটু 
অধিক অগ্রসর ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন জ্যামিতি শিক্ষ। 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জেম্স ইতিপুর্বে জ্যামিতিতে 
তত মনোযোগ দেন নাই, এখন এই গুরুতর বিষয়টা না শিক্ষা 
দিলেই নয়, সুতরাং তিনি গৃহে এত মনোযোগের সহিত 
জ্যামিতির চচ্চা করিতে লাগিলেন ঘে, উক্ত বালককে শিক্ষা 
দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তীহার এই বিষয়টী অধিগত হইয়া! গেল। 
অথচ বালক একটুও বুঝিতে পারিল না যে, তাহার শিক্ষক 
মহাশয় জ্যামিতি শাস্ত্রে নৃতন প্রবেশ করিয়াছেন। অতি 
অল্নকাল মধ্যেই অধ্যবসায় বলে এই বিদ্যায় তাহার যথেষ্ট 
পারদর্শিতা জন্মিয়৷ গেল। 

ওয়ারেন্সূভীলে কার্য করিতে করিতে আর একটী কৌতুক- 
জনক ঘটনা হইয়াছিল। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে পূর্বে 
এই প্রথ! ছিল যে, প্যঠশালার গুরুমহাশয়গণ প্রত্যেক ছাত্রের 
নিকট হুইতে চাঁল দাঁল তৈল লবণ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া আপনার 
আহার চালাইতেন। এখানেও সেইরূপ পাঠশালার শিক্ষকগণ 
এক এক গৃহস্থের বাড়ী আহার করিয়া বেড়াইতেন। যখন 


১১৪ পুরুষকার 
যেখানে আহার করিতেন তখন সেইখানেই থাকিতেন। জেম্সকে 
এইন্ধপে নানা জনের বাড়ীতে বাঁস করিতে হইত । 

জেম্স ওয়ারেন্সভীলে কার্ধ্যকালে ষ্টাইলিন্‌ নায়ী জনৈক 
মহিলার বাড়ীতে বাস করিতে করিতে এক দিন খেলায় ভূলিয়! 
পাজামা ছিণড়িয়া ফেলেন। পৃর্ধেই বলা হইয়াছে আমাদের 
জেম্সের দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না; স্থতরাং পা-জাম' ছিন্ন হওয়াতে 
তাহার বড়ই ক্রেশ হইল। তিনি সরোঁদনে উক্ত মহিলাকে 
বলিলেন, দেখুন আমাব কাপড় ছি'ড়িয়া গেল, আমি কি 
করি! 

ষ্টাইলিস্‌ অতিশয় সাধবী ও গুণবত্তী রমণী ছিলেন। তিনি 
জেম্সকে সন্তাননির্বিশেষে শেহ করিতেন। এই জন্য যখন 
দেখিলেন সরলস্বভাব বালক জেম্স বড়ই চিত্তিত হইয়। পড়ি- 
জ্লাছেন, তখন তিনি বলিলেন, শয়নের সময় ওট। ছাড়িয়া শুইও। 
আমি ছেলেদের দ্বারা তোমার খর হইতে আনাইয়া আবার 
উত্তম করিয়া তালি দিয়া তোমাকে পাঁঠাইয়া দিব। তখন 
জেম্সের ভাবনা দূৰ হইল। তিনি আরও বলিলেন, এই 
সফল ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্ত তোমাকে অত ভাবিতে হইবে ন!। 
তুমি যখন যুক্ত রাজ্যের জাতীয় মহাঁসমিতির সভাপতি হুইবে 
তখন এসকল কথা আর একটীও মনে থাঁকিবে না ! 


শিস টি বউ সি 
১৫ 
তৃতীয় বর্ষ 
জেম্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টা্ধের ১৬ই মার্চ গুগা বিদ্যালয়ে শরবিষ্ট 
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হন, আব আজ ১৮৫০ থীষ্টাব্। সুতরাং এই বিদ্যালয়েব তিন 
বসব তাহার অধ্যয়ন কব! হইল। তৃতীয় বর্ষেব শেষভাগে 
মব ইংলও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কলেজেব,উপাধি প্রাপ্ত 
জনৈক ঘুবকেব সহিত তাহাব সাক্ষাৎ হইল। এই যুবকেব 
অবস্থা মন্দ ছিল অথচ কাঁষক্লেশে কোন প্রকাঁবে উচ্চ বিদ্যা- 
লয়ে অধ্যয়ন কবিয়া উপাধি লাভ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
জেম্স ইহাব সহিত আলাপ পবিচয় কবিয়! এক নূতন ভাব 
অনুভব কবিতে লাগিলেন। 

জেম্স নিতান্ত দবিদ্রেব সন্তান। অতি কষ্টে সংবাবে 
গ্রাঁপাচ্ছাদন সংগ্রহ কবিতেছিলেন। বাল্যকাল হইতে পিতৃহাব। 
হুইযা যাবপৰ নাই পবিশ্রমেব সহিত জীবিকা উপার্জন কবি- 
তেছিলেন। দাবিজ্র্েব সহিত ঘোঁব সংগ্রামে দণ্ডায়মান থাক! 
বড় সহজ কথা নহে । অতি অল্প লোকেই এই ভীষণ সংগ্রামে 
অব্যাহত থাকিতে পাবে। জেমসেব জননী ধর্্মপবাধণ আদর্শ 
বমণী, তাই তীহাব সাহায্যে ও তাহা উপদেশে জেম্স 
ারিদ্র্ে জিয়মীণ না হইযাঁ, দাবিদ্রাই যেন মানবেৰ স্বাভাবিক 
অথস্থা এই ভাঁবে এতদ্রিন চলিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু যখন 
দেখিতে পাইলেন যে, কলেজে অধ্যয়ন কবিতে হইলে যথেষ্ট 
অর্থের প্রয়োজন তখন ত্তাহাব পক্ষে সে আশা যে সফল হইবেই 
হইধে এতদিন ভাহা৷ ভাল ধারণা ছিল না। কিন্তু আজ এই 
যুবকের সহিত কথা বার্তাব পৰ জেম্স বুঝিতে পাবিলেন, বিধাত। 
তাহাৰ পথ পরিষাব কবিয়! দিতেছেন। 

সংসারে এইরূপই হইয়া থাকে। যাহাবা উদ্যমশীল ও 
সন্রিকু, ভগবান তাহাদিগকে হাত ধবিয়া ধীরে ধীবে পর্বত 
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সমান বিপ্ন বাধাখুলি অতিক্রম করিয়া লইয়া যান। জেম্স 
শ্রমশীল ও সাধু) জননী এলীজা! ধার্শিকা, পুভ্রের ইষ্টকামনার 
নিরস্তর পরমেশ্বরের কৃপ। ভিক্ষা করিতেছেন, সুতরাং জেম্সের 
ভাল হইবে না ত কাহার হইবে? 

আজ জেমসের আনন্দের সীম! রহিল ন1। উপরিউক্ত যুবকের 
সহিত পরামর্শ করিয়1 স্থির করিলেন যে, ঘে কোন প্রকার 
কায়িক পরিশ্রম করিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেই হইবে এবং 
উপাধি লাভ করিতেই হইবে । সহরে গমন করিয়া যে থে 
উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া দরিদ্র বালকেরা অধ্যয়ন করিতে 
পারে, উক্ত যুবক জেম্সকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন। 
জেম্স তীহার সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ উপক্কৃত হইলেন । 

আমাদের এই স্থানে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা নিতাস্ত 
আবস্তক বৌধ হইতেছে । আঁমব দেখিয়াছি, বাল্যকালে জেম্স 
“পারি না” একথা বলিতে জানিত না। সে বেন সফল কার্য্যই 
করিতে পাঁরে, সমস্তই যেন তাহার মুষ্টির ভিতর । জেম্সের 
এই ভাঁব দেখিয়া যেন অহঙ্কারী বলিতে ইচ্ছা করে। কিন্ত 
এখন ত্কাহার ভাব যেন অন্তরূপ। জেম্স মনে ভাবিতেন 
তিনি বিদ্বান হইতে পারিবেন না। এই জন্যই গুগাবিদ্যালক্ে 
অধায়ন করিতে যাইবার অগ্রে সেই চিকিৎসকের নিকট মত 
জানিতে যান। কিত্ত আজ আবার উল্লিখিত যুবকের সহিত 
কথা বলিতে বলিন্তে এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যে, অন্য 
বালকেরা যে পাঠ আট বৎসরে পরিসমাপ্ত করে তাহাকে হয়ত 
খাটিথা। আছহারীয় সংগ্রহ করিতে হইলে বার বংসন্ধ কাল 
অপৈক্ষা ক্ষরিতে হইবে। জেম্সের যে অসাধারণ ক্ষমত্তা ছিল, 


মহাবীর গ্ার্ফীল্ড ১১৭ 


তাহা তিনি নিজে বুঝিতে -পাবিলেন না । যাহা হউক, এই যুবক 
জেম্মের ক্ষমতা বিশেষরূপে জানিতেন বলিয়া! তিনি তাহাকে 
উৎসাহ প্রদান করিয় বলিলেন যে,না তিনি অড়ি অল্পকালের 
মধ্যেই উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কলেজে অধ্যয়ন 
করা একরূপস্থির হইল। জেম্স লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা 
করিতে আরম্ভ করিলেন । 

জেম্স ভক্ত খীষ্ঠীয়ান। তাহার সাহাষ্যে অধ্যক্ষ মহাশয় 
ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্মের কথা আলোচনা করিতে 
লাগিলেন। চেষ্টার নগরে এক মহা। ব্যাপার আরম্ভ হইল। 
যখন সভাতে ধর্ম বিষয়ে চর্চা অথব1 ধন্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হইত, 
জেম্স এমন উৎসাহের সহিত, এমন নিষ্ঠার সহিত ও এমন 
সরলভাবে সর্বসাধারণ সমক্ষে ধর্মের সেই সকল তত্ব বিবৃত 
করিতেন ষে, লোকে তাহার ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। 
জেমসের জীবনে এই এক নূতন ব্যাপার আরম্ভ হইল। আরও 
আশ্চর্য্য এই যে, জেম্সের এই অসাধারণ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
দেখিতে দেখিতে এক অতি অসাধারণ বক্তুতাশক্তি আসিয়া 
উপস্থিত হুইল। জেম্স স্বয়ং সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । নিজ- 
শক্তির কিছুমাত্রও জ্ঞান তাহার ছিল না। যখন কোন বিষয় 
বলিতে আরম্ত করিতেন তখন তাহাতে তাহার চিত্ত এমনই মগ্ন 
হইয়। যাইত যে, তিনি তাহার নিজের সম্বন্ধে সংস্াহার! হইয়! 
.পড়িতেন। .একদিকে তাহার স্বভাব অত্যন্ত বিনীত ছিল, কিন্তু 
বজ তার সময় তাহার নির্ভীকভাব ওতেজ দেখিলে মনে হইত 
ন! যেতিনি সেই জেম্স। 

পন হইতে সরলেই বলিতে আরম্ভ করিল, জেমসেন্স 
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মত ধর্প্রচারক দেখা যায় না। সকলেই তাঁহাকে আপনা 
আপনি ধর্ম যাঁজকের পদে বরণ করিল। কিন্তু জেম্স জানিত 
না খে, তিনি এই ব্রত নিজ জীবনে গ্রহণ করিবেন । সংসারে এমন 
রছন্ত প্রায়ই দেখা যায়। ব্যক্তি বিশেষ হয়ত এক পথে যাইতেছে 
আর তুমি আমি তাহাকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথের যাত্রী বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিতেছি । জেম্সের প্রধান সংকল্প, যদি কোন সংক- 
প্লে কথ! বলিতে হয়, তাহা হইলে সে কেবল এই ছিল ঘষে, 
যেরূপে হউক সর্বাগ্রে মানুষ হইতে হইবে_-ভাল লোক হইতে 
হইবে। 

১৮৫* গ্রীষ্টান্দের গ্রীষ্মাবকাঁশে জেম্দ ও তাহার জনৈক 
সহাধ্যায়ী এক কৃষকের শন্ত কাটিয়া দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন 
কন্ধিল। কৃষকটী অতিশয় অমায়িক লোক ছিল, মে তাহা" 
দিগকে অতিশয় ্সেহ ও যছ্থের সহিত কয়েক দিন রীখিয়া 
বথার্থ বেতন দিয়া আপনার কার্ধ্য করাইয়া লইল। জেঈ্সকে 
এখানকার কূষকগণও জিজ্ঞাসা করিল, তিনি বাস্তবিক ধর্মযাজক 
হইবেন কি না? জেমস ভীহার উত্তরে বলিলেন, আমি ধর্মযাজক ও 
হইতে পারি, শিক্ষকও হইতে ইচ্ছা করি-উকীল হইতে ইচ্ছ। 
হইবে কি না তাহা? জানি না । কিন্তু আমার চিকিৎদক হইতে 
ইচ্ছা হয় না। আমরা এতদ্বারা বুঝিতেছি, লোকে যেমন 
জেম্সকে দেখিলে ধর্ধ্যাজক বলিয়া মনে করিত; জেম্সও 
তেমনি তদ্বিষয়ে ওঁদাসীন্য প্রকাশ করিতেন। 

আমেরিকার দাস ব্যবসায়ের ইতিহাস অতি ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার। তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখাঁনে উল্লেখ কর! সহজ 
থা! নহে । তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, আক্রিকাখও 
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হইতে সম্পত্তিশালী ইংরাজ ব্যবসায়ী লোকেরা, ক্কষ্ণচকায় অধি- 
বাসীদিগকে দলে দলে তাড়া করিয়া! পশুযুথের স্যাম বলপূর্ক্বক 
জাহাজে পুরিত এবং আমেরিকায় লইয়া গিয়া বালক, বৃদ্ধ, যুবাঁ, 
রমণী সকলকেই পণ্যদ্রব্যের মত বাঁজারে বিক্রয় করিত । অধি- 
বাসীরা গে৷ মহিযাঁদির মত এই সকল লোকের দ্বারা? আপনাদের 
চাষের কার্ধ্য ও অপরাপর ভূত্যের কার্য করাইয়া লইত। 
এই সকল লোককে, ক্রীতদাস বলা হইত । এই ক্রীতদাস- 
গণের অবস্থা যে কি ভয়ানক, তাহা ইতিহাস পাঠ করিলে 
বুঝিতে পারা যাঁয়। ঠিক্‌ বনের পশুর মত ইহাদিগকে বাজারে 
বিক্রয় করা হইত । স্বামী এক স্থানে, স্ত্রী অপর স্থানে; পুত্র 
এক দেশে, জননী অপর দেশে এইন্পে বন্তপগুর মত এই সকল 
নরনাঁরীদিগকে লইয়। মানুষ গৃহপাঁলি-ন পশু অপেক্ষাও অধিক অযভ্ 
ও নিষ্ট,বতার সহিত ব্যবহার করিত। ইহাদের প্রথম অপ- 
বাধ ইহারা দেখিতে ভযানক কৃষ্ণবর্ণ) সুতরাং মনুষ্য নামের 
যোগ্য নহে । দ্বিতীয়তঃ ইহার! বিজ্ঞানমদে মত্ত সভ্যতাভিমানী 
শ্বেতকায় নরগণের নিকট বুদ্ধিবলে অতিশয় হীন। এই সকল 
অপরাধে ইহাদিগকে লইয়া আমেরিক বথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। যতদিন মানব সমাভ জীবিত থাকিবে ততদিন আমে- 
রিকার এই ঘোর কলঙ্কের কথা জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত প্যযস্ত গ্রতিধবনিত হইতে থাকিবে । 

আমেরিকাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে! 
শত শত আঁনেরিকাঁবাসীর ধিরে আমেরিকার বক্ষ ধৌত 
হইফ্লাছে! আমেরিকা আপন সস্তানগণের রক্ত দ্বারা বহুকালের 
সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিয়া তবে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ 
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হইয়াছেন । যে মহাদ্বন্বে আমেরিকার এই প্রীয়শ্চিত্ত উদ্যাঁ- 
পিত হয় জেম্সের বাল্যকাল হইতেই সেই দ্বন্দের সুত্রপাত 
হইতেছিল। আমেরিকার সাধারণতন্ত্র রাজ্য হইতে দাসত্ব 
প্রথ। নির্বাসিত হইবে কি না, এই প্রশ্ন লইয়া চারিদিকে 
তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল। কি বিদ্যালয়, কি ধর্ম্মীধিকরণ, 
কি মাঠ, কি পথ, কি গৃহস্থের গৃহ সর্ধত্র এই কথা লইয়া মহ! 
আন্দোলন চলিতে লাগিল। পৃথিবীতে »দেবাস্থরের সংগ্রাম 
চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং এখানে তাহার অন্যথা 
হইবে কেন? একদল বলিতে লাগিল, দাসত্ব প্রথা উঠাইস্বা 
দেওয়া যাইতে পারে না। ইহাদের মতে অসহায় নরনারীর 
গলদেশ চিরকাঁল পদ দ্বারা দলন করায় কোন ক্ষতি নাই। 
আর একদল বলিতে লাগিল, মানুষ হইয়া মানুষের স্বাধী- 
নতা। হরণ করা মহাপাপ । আমাদের জেম্স যে স্বাধীনতার পক্ষ- 
পাঁতী তাহা! আমর! তীহাঁৰ বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসি- 
তেছি। যাহার! প্রক্কত স্বাধীনচেতা তাহাদের ম্বভাবই এই যে, 
তাহারা অপরকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে বা দেখিতে 
ইচ্ছা করে না। তাই এই দাসত্ব প্রথার ভীষণ অনিষ্টকারিত!, 
ও মানবের স্বাধীনতার উপর আমেরিকার গবর্ণমেপ্টকে এইরূপ 
হন্তক্ষেপ এবং তাহার প্রতি এতাদৃশ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে 
দেখিয়া, ধার্টিক ও কোমল হৃদয় জেম্স এত্রাম গরান্কীল্ডের 
মদয়ে উনিশ বৎসর বয়সের সময় হইতেই, দীসত্ব প্রথা সমর্থন- 
কারী গবর্ণমেণ্টের উপর অবিমিত্র দ্বণ! উপস্থিত হইল। 

তিনি একদিন তাহার একজন সঙ্গীকে বলিতে লাগিলেন, 
"ই দাস, প্রথা, এ দেশে বর্তমান থাকায় আমাদের জাতীয় 
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চরিত্রে হুরপনেয় কলঙ্ক লিপ্ত হইতেছে। এমন জাতিকে শত 
ধিকৃ! যাহার স্বশ্বং স্বাধীনতারভব লাভ করিবাব জন্য সংগ্রামানলে 
অকাতরে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তত, যাহারা আপনাদিগকে 
ইংলগ্ডেব সামান্য অধীনতাঁপাশ হইতে মুক্ত করিবাব জচ্য অব- 
লীলাক্রমে প্রাণ দিতে কুষ্ঠিত নহে, তাহাবা কিনা আজ অতি 
দধনীয় দাসত্ব প্রথার অনুমোদন কবিযা, অসহায় নবনাবীকে 
আপনাদিগের পদতলে ফেলিয়া! দলন কবিতে লঙ্জিত হয় না? 
কি পরিতাপ, কি লজ্জা, কি ঘ্বণাব কথা! দেশের কর্তৃপক্ষেব! 
একবাব ভাবিয়াঁও দেখিলেন না যে তীাহাঁৰা কি বীভৎস পাঁপ- 
কলক্কে আপনাঁদিগকে কলঙ্কিত কবিতেছেন। যে সকল লোক 
উদ্যোগী হইয়! ধ্রিটাশসিংহেৰ অরীনতাপাশ ছিন্ন কবিল, তাহা- 
রাই কিন! স্ত্রীর একদিকে সহস্র গুণে কঠিন লৌহ নিগড় অপব 
কতকগুলি অপহান নবনাবীব গলদেশে পবাইযা দিল! দেশেব 
আইন দাসত্ব প্রথা অনুমোদন কবিল! না! না! এ ছুঃখ এ 
যাতনা সহ হয ন1। ইহাঁমনে কবিলেও আমার বুক যেন 
ফাটির! যায়! বাহাবা বুদ্ধিজীবী, যাহাবা। সম্মানার্থ, তাহারা! যে 
এমন অসঙ্গত ও নিষ্ঠব কার্যেব অনুমোদন কেমন করির। 
করিতে পারেন, আমি তাহা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। বলিতে 
বলিতে জেম্সের চক্ষু দিয়া যেন অশ্রিষ্ষ,লিঙ্গ সকল নির্গত হইতে 
লাগিল। তথন তাহার সঙ্গী বলিলেন, তৌমাব ষে প্রকার 
তাৰ তাহাতে তুমি হয়ত ইহাই বলিতে চাঁও যে, এই মৃহ্র্তে 
দাঁসদিগকে মুক্ত কবিয়া দেওয়া হউক । কিন্তু হঠাৎ এই সমস্ত 
অসংখ্য নরনারীকে স্বাধীন করিষ! দিলে কি দেশ নিরাপদ 
হইবে? 


১১ 
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এই কথ শ্রবণমাত্র জেম্স একবারে উল্লম্ষন করিয়া বলিকবণ 
উঠিলেন, নিরাপদ! যাহা ন্যায়, যাহ] ধর্পীনুমোদিত তাহা 
নিরাপদ নহে? যে স্বাধীনত! স্বয়ং ভগবান মানবকে প্রদান 
করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা তুমি বলপুর্ব্বক কাঁড়িযা লইয়াছিলে, 
তীহা ফিরাইয়া দিবে, তাহাতে আবার আপদ আছে? 
অন্যায় করিতে যাওয়াই নিরাঁপদ নহে। বিশেষতঃ মান্থযরে 
লইয়া পশুযুথের মত ক্রত্ন বিক্রয় করিতে যাও, বুঝিও | এ 
ব্যবসায় নিরাপদ নহে। আমেরিকার সমুদয় দাসকে এখনই 
ছাঁড়িয়। দাও ঈশ্বর তাহাতে আনীর্ধাদ করিবেন; তাহার অভি- 
প্রেত কার্ধ্য হইবে, সুতরাং কোন অশান্তি, কোন আপদ দেশে 
উৎপন্ন হইবে না! 

চেষ্টারের সমস্ত অধিবাসীই দীসত্ব প্রথার ধী ছিল, 
এই জন্য গুগা বিদ্যালয়ের আলোচনা সভায় দাঁস-ব্যবসায়ের 
বিরুদ্ধে একটা বক্তৃতা কবা৷ হইল। জেম্সের উপর সেই 
বন্ততার ভার দেওয়া হইয়াছিল। এই বক্তৃতা করিবার জন্ত 
তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া দাসত্ব-প্রথার সমুদয় ইতিহাস তন্ন 
তর করিয়া পাঠ করিলেন। নির্ধারিত দিবসে সকলের সমক্ষে 
এই বিষয়টা এমন আশ্চর্্যর্ূপে বিবৃত করিলেন যে, সে দিস 
উহার বিচার ও হুঙ্ আলোচনার শক্তি দেখিয়া সকলে সুগ্ধ 
হইয়া গেল। তাহার পুর্ব্বে জেমসের আলোচন! শক্তির সকলেই 
প্রকৰাক্যে প্রশংসা করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্ত আঁজিকাঁর 
তেজ, আজিকার গভীর ভাব ও আজিকাঁর গভীরতর গরেষণ! 
কাহার, প্রাণের অন্তস্তল হইতে বাহির হইতে লাগিল । আগে 
শ্িক্ষির অগ্রাদগম হইবার সময় যেমন সমস্ত দেগিদী 
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কম্পিত হইতে থাঁকে, সেইদ্ূপ আজিকার আলোচনায় সমাগত 
মকলের হৃদয় আলোড়িত ও স্তপ্তিত হইতে লাগিল । সমস্ত 
লোক বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ভাবে তাহার আবোচনা শ্রবণ 
করিল। 

এই বক্তৃতার পর জেম্সের সঙ্গীর! বলাবলি করিতে লাগিল 
যে, তাহারা পরে তাহাকে জাতীয় সভায় তাহাদের প্রতি- 
নিধি করিয়! পাঠাইবে ! ষাহা হউক জেম্স যে, একজন খুব 
বড় বাগ্ী হইবেন, তাহার পাগ্ডিত্যে যে দেশ গৌরবাদ্বিত 
হইবে, তাহার তেজন্িত যে দেশের কল্যাণসাধন করিবে, 
সেবিষয়ে লোকের এখন হইতে আশ। হইতে লাগিল। 

জেম্স ক্রমে লাটিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেন । ষখনই সময় 
পাইতেন তখনই তিনি লাটিন পড়িতেন। অবশেষে ১৮৫৭ 
খবীষ্টান্দের নবেন্বর মাসে প্রচুর সন্মনের সহিত গুগা বিদ্যালয় 
পরিত্যাগ করিলেন। এই বতমর বার্ষিক উৎসবের সময় 
বিদ্বায়কাঁলে জেম্সকে বিদ্যালয়ে একটা বক্ততা! করিতে অনু- 
রোধ করা হইল। জেম্স এই বক্তৃতা দ্বারা অতি আশ্চর্ধ্যরূপে 
আঁপন পাঙ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং প্রচুর প্রশংস। 
লাভ করিয়। চেষ্টার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

এই সময় ওহিও প্রদেশে হায়রম নামক স্থানে একটা বিদ্যালয় 
শ্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রের সহিত জেম্সের 
সাক্ষাৎ হইল। জেম্স তাহার নিকট হইতে জানিতে পাঁরি-. 
লেন যে, হায়রমের বিদ্যালয়ে দরিদ্র বালকদিগের সাহাধ্যার্থ 
কাঁধ্যের বন্দোবস্ত করিয়! দেওয়া হয়) এতত্িক্ন বিদ্যালক্কের 
শিক্ষকেরা অতিশর ধীর্সক, সচ্চরিত্র ও বিহ্বান লোক। এই 
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কারণে জেম্স এখন হইতে হীয়রূম বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে 
ঘাঁওয়া স্থিব করিলেন । 

হায়বম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অগ্রে যে কয় মাস 
সময় ছিল সেই সমধেব মধো জেম্স পাঠশালার শিক্ষকতা 
ফরিয়। কিছু অর্থ উপার্্ন কবিলেন | যেখাঁনে যেখানে পাঠ- 
শালার কার্ধা করিলেন, পূর্রেব মত সকল যাষগাতেই ছাত্রগণ 
তাহার প্রতি অত্যস্ত অন্বাঁগ প্রকাশ কবিল। এতস্তিন্ন কিছু 
অধিক পযসা' অঞ্জন কবিবাঁব জন্য স্থতরের কার্ধ্য করিয়াও 
কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। 


১৭ 


হায়রম বিদ্যালয় 


১৮৫১ খ্বীপ্ান্ে আগষ্ট মাদেব শেষ ভাঁগে জেম্স হাঁয়রম 
নগরে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তথন লম- 
বেত হইয়! বিদ্যালয়েব কার্ধ্যপ্রণীলীব বন্দোবস্ত কবিতেছিলেন । 
জেম্ন বিদ্যালঘেব দ্বারবাঁনেৰ নিকট উপস্থিত হইয়া, অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবাব অভিপ্রায় প্রকাশ কবিলেন। 
দ্বারবানটা ভাল লোক ছিল, সে তৎক্ষণাৎ সভার সমক্ষে গিয়া 
জানাইল যে, জনৈক যুবক তীহাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
অভিপ্রায়ে বাহিবে কঈীড়াইয়া রহিক্বাছেন। সভাপতি মহাশয় 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিতে বলিলেন। জেম্স 
মভার সমক্ষে নিজের নাম, ধাম, অবস্থাও অভিপ্রায় সমস্ত 
জ্াপন করিলেন। ত্তার পর জেঘ্স তাহাদিগকে ইহাঁও জালা- 
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লেন যে, তাহার অবস্থা মন্দ, সেই জন্য তিনি বিদ্যালয়ের গৃহ 
ঝট দিবার এবং ঘড়ী বাঁজাইবার কার্ধ্য প্রার্থনা করেন। বিদ্যা- 
লাভের জনা তাহার এই প্রকাৰ আগ্রহ এবং তীহাক্ সরণ ভাব 
দেখিয়া! কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে যগাসাধ্য সাহাধ্য করিতে প্রতিশ্ষত 
হইলেন। তাঁহার! জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি যে ঘড়ী বাজাইতে 
এবং ভাল করিয়া ঝট দিতে পারিবেন তাহার প্রমাণ কি? 
জেম্স অমনি স্বাভাবিক সরলতা ও তেজেশ সহিত বলিলেন, 
আমাকে দুই সপ্তাহের জন্য এই কাধা দিযা দেখুন, বদি আমি 
উত্তমরূপে এ কার্ধা নির্বাহ করিতে না পাপ্সি, তাহা হইলে 
আপনারা আমাকে তাঁড়া ইয়া দিবেন। 

হায়রম বিদ্যালয়ে প্রবেশ কবিনা তিনি অচিরকাল মধ্যে 
উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের সমকক্ষ ভইর। উঠিলেন। অতি অল্প দিনের 
মধ্যেই জেম্ন একদিন অধ্যক্ষ মহাশনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
কি প্রকাবে পড়া শুনা করিলে ভাল ভয়, তাহা জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন ষে, যাহা পড়িবে তাহা যেন 
সম্যক পূর্ণাঙ্গ হয়। অনে অল্পে পাঠেব উন্নতি হয়, তাহাতে 
ক্ষতি নাই। জেম্স এই উপদেশ অন্থসারে চলিতে আরম্ত 
করিলেন। তার পর অধ্যঞ্ষ মহাশয়ের সহিভ কনম্মের কথা 
হইল। জেম্স বলিলেন যে, স্থত্রধরেব কার্ষ্য পাওয়া গেলে 
আমার পক্ষে ভাল হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত আহলাদিত 
হইয়া বলিলেন, আমি যথাসাধ্য তোমার সাহায্য করিব। 
এই বলিয়া তাঁহাকে সে দ্রিন বিধায় দিলেন। 

জেম্ আর চারিটা বালকের সহিত একটী ঘরে বাসস্থান 
নির্দিষ্ট করিলেন । তাহাকে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ঠিক পাঁচটার 
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সমৰ খড়ী বাঁল্গাইতে হইন্ত। এই ঘড়ী বাজাইবাঁর কার্য্যটা 
অত্যন্ত কঠিন ছিল। ঠিক নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট 
অগ্র পশ্চাৎ হইলেই সর্বনাশ! স্কুলের গৃহতল ঝট দিবার 
নিমিত্ত তাহাকে অতি প্রত্যষে উঠিতে হইত। জেম্স ঠিক্‌ 
সময় মত ও পারিপাট্যসহকারে সমস্ত কাধ্য করিতে লাগিলেন । 
জড়তা ত তাহার ছিলই না, এখানে আাবার তাহার এমন 
সুন্দর কার্য্যপটুত। অভ্যাস ভইবা গেল ষে, তিনি যে অবস্থা” 
নুসারে চলিতেছিলেন এরূপ বোধ হইত ন1। প্রান্তর মাঝে যেমন 
উন্নত পর্বত অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকে, নদীর প্লবিধার জন্ত 
দে যেমন সরিয় যায় না, কিন্তু নদীই আপনার পথ আপনি 
দেখিয়া লয়) সেইন্ধপ জেম্স যেন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে 
আপনার মনে চলিয়! যাইতেছিলেন, অবস্থা নিয়্গা আ্োতস্বতীর 
ভ্াঁয় তাহার পার্খ দিয়! সুবিধা মত চলিয়া যাইতে লাগিল । 
এখাঁনে সকলের নিকট জেম্স বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিলেন। 
তাহার প্রফুল্প, সরল ও স্বাভাবিক ভাব, বহস্তজনক কথা বার্থাক্স 
এবং পরিহাস বিদ্রপে সকলেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিত) 
আমরা কখন কখন এমন কোন কোন দরিদ্র বালক দেখিতে 
পাঁই, যাহার! উদ্যমশীল ও মেধাবী হইলেও এমন এক জড় ও 
বিষপ্রভীবে জীবণ যাপন করে ঘষে, তাহাদিগকে দেখিলে বোধ 
হয় যেন, তাহারা আপনার অবস্থার হীনতা। বুঝিয়া মুখ লুকা- 
ইয়া অতি কষ্টে দ্দিন যাপন করিতেছে-_আ' সংসাব্রকে বলিতেছে 
প্মাধি যদি কখনও দিন পাই তবে দ্বেখাইব !” কিন্তু জ্ম্সের 
মে ভাব ছিল না; তাঁভার ভাঁব সদাননদ। জীবন ও অবস্থা 
সকলই তাহার নিকট এক অতি মিষ্ট, সহজ ও স্বাভাবিক 
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সামগ্রী বলিয়া প্রতীত হইত । এই জন্ত তিনি সকলের নিকট 
প্রিয় ও প্রীতিকর হুইয়া উঠিলেন। 

আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই ষে, ধাহাবা লেখা পড়ায় 
বড় পঞ্িত, তীহাবা সংসাবেব ছোট কাষ ভাল কবিষী কলিতে 
পাঁবেন না। আবার ছোট কাধ ভাল কবিষা না কবিতে পাবাঁ- 
তেই যেন তাহাদেব আব ও মহক্টেব পবিচয হইতেছে, আমরা এই- 
কপমনে কবি । সংসাবেব এই ধারা চিব দিন চলিয়া আসিতেছে । 
জেম্সেব স্বভাব সেষপ ছিল না। জেম্সেব পড়া শুন! ভাল 
করিয়া কৰিবাঁব দিকে যেমন কেক ছিল, ঘণ্টাটা ঠিক্‌ সময়ে 
বাঙজাইবাৰও তেমনি ঝোক ছিল এবং গৃহতল ভাল করিয়া ঝট 
দিবার প্রতিও তেমনি অন্রবাগ ছিল। যে কাধ্যে মানুষের 
অন্ুরাগ না থাকে, সে কাঁধা মান্তষ কখনই ভাঁল করিয়া সম্পন্ন 
করিতে পাবে না। জেম্স নিজে বলিতেন; আমার পাঠটী 
ভাঁল অভ্যাস না হইলে আমাৰ মন যেষন অপ্রসন্ন থাকে এবং মনে 
যেনন ব্যথা পাই, অপরিক্ষাব মেজেব দিকে তাকাইলেও আমার 
সেইরূপ মত্যন্ত অস্খ হয, এমন কি, আমাৰ চক্ষে যেন শূল 
বিদ্ধ কবে। 

সংসাবব্যাপারে প্রত্যেক আবশ্যক কাধ্যই যে সম্মানের 
কার্ধ্য, হায়বম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জেম্সেব নিকট তাহা! উত্তম- 
রূপে শিক্ষা কবিল। সমাজেব একজন অতি হেষ ও অতি 
আন্পৃশ্য লোক, অর্থাৎ মেখবও যদ্দি নিজের কার্ধ্য ভাল করিয়া 
সম্পন্ন করে এবং সে যদি সবল ও সাঁধুলোক হয় তাহা হইলে 
তাহারও সন্মানার্থ হও! উঠত, জেমসের চরিতে তাহারা এই 
শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। তুমি যে কার্যেই হাত দাও না 
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কেন, যদি তোমাঁব চবিত্রের গুণ থাকে, তোমাঁব চবিত্র যদি 

মানুষেৰ মত হব, তাহা! হইলে অতি হেষ কার্য্যও তোমার 
অনুষ্ঠান বাবা লোকে স্পৃঙ্গনায ৪ গৌববেব সামগ্রী হইবে । 
চবিত্র কার্ধ্যকে পবিত্র কৰে। 

এখাঁনকাব পুস্তকাঁলষে প্রাঘ ঢুই সহজ পুস্তক ছিল। জেম্স 
অত্যন্ত মগ্রহেব সভিত সেই সকল পুস্তক পাঠ কবিতে আস্ত 
কবিলেন। অধ্যক্ষ মহাঁশযেব উপদেশ ন্রসাবে তিনি এমন 
প্রণালীতে পাঠ আবস্ত কবিলেন মে, যেমন এক একথানি পুস্তক 
পাঠ সমাপ্র হইতে লাগিল অননি সেখানি সম্পূর্ৰপে তাহার 
আয়ত্ত হইয়া যাইাত লাগিল। তাহা স্তুল স্কুল বিষয ও সমুদয় 
ভাব তীহার সম্পূর্ববপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া াইতে লাগিল। বিদ্যা- 
লয়েব আব আব ছাত্রগণও ানীব নিকট হইতে পাঁঠেৰ উত্তম 
প্রণালী শিক্ষা কবিতে লাগিল । 

আমব] অনেক সমব দেখি যে, বড ভাই ভগিনীবা ক্রীডা 
কৌতুকে প্রত্বত্ত হইতেছেন, ছোট ভাই ভগিদীগুলিকে সঙ্গে 
লইতেছেন ন।, তাহাব। তীহাদেব সেই ক্রীভাষ যোগ দিবাঁপ 
জন্য অত্যন্ত ক্রন্দন কবিতেছে, তবুও সে দিকে তীহাদেব দৃষ্টি নাই 
--আপত্তি এই যে, তাহাবা তাহাঁদেব আমোদেব ব্যাঘাত উৎপা- 
দ্রন কবিবে। জেমস তা? বুঝিহেন না-স্বার্থপরতাঁকে তিনি 
অত্তিশক় দ্বণা কবিতেন। তিনি যখন তীহার সমবষস্ক যুবক- 
দিগেধ সঙ্গে খেলাইতে যাইতেন, তখন ছোট ছোট বালকের! 
তাহাদের সঙ্গে যাতে উৎ্স্থক হইলে কদাচ তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া যাইতেন না। এই জন্য তাহাব সঙ্গে অনেকের বনিত 
ন1। কিন্ত তিনি বলিতেন, যদি উহাদিগকে সঙ্গে না লও, আমি 


মহাবীর গার্ফীল্ড ১২৯ 


তোষাদিগেব সঙ্গে খেলাইব নাঁ। কিস্তুজেম্স আবাব গুদ্দিকে যে 
দ্বলেন সঙ্গে না খেলাইতেন তাহাঁদেব অর্ধেক আমোদ কমিষা 
যাইত, স্থুতবাং তীহাবই জয় হইত। ৃ্‌ 

জেম্স ঘণ্ট! বাঁজান ৪ ঝট দেওযাব পবীক্ষায অতি উত্তম- 
রূপে উন্ভীর্ণ হইলেন। কর্তৃপক্ষগণ 'মাঁব তাঁভাকে তাডাইবাব 
স্থবিধা পাইলেন নাঁ। তাভান দূবে থাকুক, জেম্সের পার 
দর্শিতা ও পাণ্ডিত্য দেখিযা ভীভাবা। তীহাঁকে প্রথম বর্ষান্তে 
ছাত্রাবস্কাতেই হাযব্ম বিদ্যালযেব ইংরাজি, লাটিন ও গ্রীক 
ভাষাঁব স্ককাবী শিক্ষক নিগক্ত কবিলেন। ইহাদ্বাবা বিদ্যা- 
লয়েব গৌবব বৃদ্ধি »ইল এব* জেমাসবও গুণেব আদব কবা হইল। 

জেমন এককালে তিনটা পদকে স্থাশাভিত কবিতেছিলেন -- 
শিক্ষক, ছাত্র ও স্ত্রধব | তাহাকে শিক্ষক কবা কইল বটে, 
কিন্ত শিক্ষকতাদাব। তিনি এত অর্থ পাইতেন না যে, তাঁহাকে 
অপব কোন কার্ধা কবিতে ভইত না। বাশষত: তিনি এখন 
হইতে কলেজে অধ্যযন কবিবাঁব জন্যও কিছু কিছু অর্থ সপ্গ্রা 
কবিতে আবস্ত কবিয়াছিলেন। হ্াঁষসম সহবে আসিফ জেমন 
শ্বছন্তে কয়েকখাঁনি গৃহ নির্মাণ কবিষা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন 
কবিলেন। স্তবেব কাব্খানাষ এমন উৎসাভিৎ সতিত কার্য্য 
করিতে আঁবন্ত কবিলেন যে, দুব হাতি আব আর ছাত্র ও 
অধ্যাপকগণ জেমসেব হাতুডীব শব্দ শুনিতে পাইতেন 1 

'আমবা পূর্বেই দেখিযাছি জেমসেব জননী এলীজ! বালা- 
কালে তাঁহাকে কি প্রকার উপদেশ দিতেন । তিনি বলিতেন, 
জেম্স! তুমি যখন যে কার্ধ্য হাত লইবে তাহাই ভাল 
করিয়া সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে । জেয্স সেই উপদেশ 
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অনুসারে চলিতে গিয়। উত্তরোত্তর উন্নতির সৌঁপানে আরোহণ 
করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য 
কয়েকবার রৃষিকার্ধ্যও করিয়াছিলেন । 

ক্রমেই বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে জেম্সের ধর্ম্চর্চায় উৎসাহ 
বদ্ধিত হইতে লাগিল। হাক্নরমে আসিয়াও ধন্মালোচনা ও 
ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা বিলক্ষণ কার্য করিতে 
আরম্ভ করিলেন। এখানেও সকলে তাঁহাব বন্ততা ও আলো 
চনায় যার পর নাই প্রীতি অন্থভব করিতে ও উপকৃত হইতে 
লাগিল। তিনি যখন কথাবার্তী বলিতেন তখন তাহার ভিতর 
এমন অভিজ্ঞতা, ও এমন উপম! প্রয়োগ করিতেন যে, তাহ! 
শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার সহিত সর্বদা! বেড়াইতে ও থাকিতে 
ভাল বাসিত। 

এখানে থাকিতে থাকিতে জেম্স চিত্রবিদ্যায় এমন পারদর্শী 
হইম্বাছিলেন যে, তিনি অবশেষে হবাঘরম বিদ্যালয়ের চিত্র-বিদ্যা- 
শিক্ষা-বিতাগের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। জেম্স যে কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিতেন তাহাই ভাল করিয়া কবিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, 
স্থুতরাং বিশেষ বিশেষ চিত্রাঙ্কন কার্যে ও তিনি পারদর্শী হইলেন। 

হায়রম বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইবার পর বিদ্যালয়ের কর্তৃ- 
পক্ষগণ তাহাকে অনুরোধ করিলেন যে, কাঁলেজ হইতে উপাধি- 
লাভ কবিয়া আসিয়া! তাহাকে উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপকত। 
করিতে হইবে । জেম্স দেখিলেন যে, তিনি হায়রম বিদ্যালয় 
হইতে যে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছিলেন তাহার শোধ 
সহজে হইবার নহে, এই ভাবিয়া তিনি এই অনুরোধে সন্্ততি 
প্রদান করিলেন ! 


মহাবীর গার্ফীল্ড ১৩১ 


হায়রম বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই হায়রমে 
থাকিয়া এবং অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি 
তিনটা ভিন্ন ভিন্ন কালেজের অধ্যক্ষের নিকট আপন অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন। সকলেই তাহার পত্র ও প্রশ্নের 
যথাসময়ে উত্তর পাঠাইলেন। তন্মধ্যে উইলিয়ম্স কালেজের 
সভাপতি হপৃকিন্স সাহেব তাহাকে লিখিয়াছিলেন, যদি তুমি 
এখানে আপ, আমরা যথাসাধ্য তোমার সুবিধা করিয়া দিতে 
চেষ্টা করিব। আর আর অধ্যক্ষগণ জেম্স যেমন যেমন 
জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ঠিকঠাক্‌ তাহারই উত্তর 
দিয়াছিলেন। কিন্তু হপ্কিম্স সাহেব উপরিউক্ত মর্শে কয়েকটী 
কথ। লেখাতে জেম্সের তাহার শিক্ষাধীনে যাইতেই অভিলাষ 
হইল। তদন্ুসারে তিনি উইলিয়ম্স কালেজে যাওয়া স্থির 
করিয়া গৃহে আমিলেন। 

গৃহে আসিবার পর টমাস তাহাকে অর্থের কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তখন জেম্স বলিলেন, এ পধ্যন্ত তিনি এক দিনের 
জন্যও অর্থের জন্য চিন্তা করেন নাই, অথচ ভগবানের কৃপাক্ব 
অতি আশ্চর্য্যভাবে তাহার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইয়া আসিতেছে 
সুতরাং এতদিন ভগবান যে প্রকারে চালাইম্াছেন এখনও সেই- 
রূপে চলিবে । এই বলিয়া জেম্স তীহাঁকে বলিলেন, আমার 
কালেজে পড়িতে যত টাকা! লাগিবে তাহার অর্ধেক পরিমাণ 
ব্যয় চলিতে পারে এমন অর্থ আমার নিকট আছে। এ পর্য্যন্ত 
যেমন পাঠশাল। খুলিয়া এবং অন্যরূপ শ্রমসাধ্য কার্য করিয়! 
চাপাইফ্জ়াছি এবারেও তেমনি করিয়া চালাইব। 

খাছা হউক, টমাস তাহাকে কিছু অর্থ লাহায্য করিবেন 


১৩৭ পুরচষকার 
বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। টমাস খাটিয়া ও চাষা দ্বার! 
কিঞ্চিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া এখন একপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দ 
জীবিকানির্বাহ কৰিতেছিলেন। 

ছয় বৎসরের পাঠ তিন বৎসরে সম্পন্ন করিয়া জেম্স হায়- 
রম বিদ্যালয় পবিত্যাগ পৃর্ধক উইলিয়ম্স কালেজে গমন 
করিলেন ৷ 


১৭ 


উপাধি লাভ 

জেমস শ্রীক্মাবকাঁশে অতি অল্প দিন পুর্ববে উইলিয়মস 
কালেজের হপৃকিন্স সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন । তাহার 
শরীর অতি দীর্ঘ, মাথায় বরাহলোমেব মনত খাড়া খাঁড়া চুল, 
খোলাও স্ফততিযুক্ত ভাবব্যঞ্জক মুখেন ভাব। মুখ দেখিলে এমন 
বোধ হয় না যে, জেম্স কখনও দাবিদ্র্য বা কষ্টেব সহিত কঠোর 
সংগ্রাম করিয়াছেন। তিনি বেশভূষার প্রতি অথবা শারীরিক 
সৌন্দর্য্যাদির প্রতি বিন্ুমাত্রও মনোযোগ প্রদান করেন নাই। 

জেম্স তাঁহার নিকট যাইয়া মাত্ব-পরিচষ প্রদান করিলেন। 
জেম্স তাহাকে যে পত্রথানি লিখিয়াছিলেন তাঁহা তাহার এত 
ভাল লাগিষাছিল যে, সেই পত্রের কথা মনে হইবামান্র পণ্ডিত 
হুপৃকিন্দ ব্যস্ত হইয়া অতি আদরের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। তাঁহার এই প্রথম অতভ্যর্থনাতেই জেম্স মোহিত 
হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন যেন নিজ গৃহে পিতার স্গেহের 
ক্রোড়ে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছেন। পণ্ডিত হপৃকিদ্স সাহেব 


মহাবীর গার্ফীল্ড 


অত্যন্ত বিদ্বান ও অকৃত্রিম ম্নেহশীল লোক ছিলেন! জেম্সে- 
বোধ হইল যেন তিনি হিমাদ্রি প্রাণ এক উন্নতজদষ ও সাঁগর- 
সমান গভীব প্ডিতৈব নিকট আসিষাছেন। তিনি যে এমন 
একজন শহৎ্লোঁকেব নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পাঁবিয়াছেন 
তজ্জন্ত আপনাকে সৌভাগ্যশীলী যনে কবিতে লাগিলেন । 

বিদ্যালষে প্রানষ্ট ভউবাব পুর্বে ঠীভাকে একটী অভি কঠিন 
পবীক্ষা দিতে হইল । জেম্স বিশেষ পাবদর্শিতাৰ সহিত সেই 
কঠিন পবীক্ষাঁষ উত্তীর্ণ ভইলেন | তাহাকে কালেজে প্রবিষ্ট কবা 
হইল । 

অতি অন্ন দিন পবেই গ্রীম্মাবকাশের নিষিন শুল বন্ধ হইল । 
হপ্কিন্দ সাহেব তীভাকে বিদাগঘে থাকিথা পুস্তকালয হইতে 
্রশ্থ লইযাঁ পাঠ কবিতে অন্ুদতি দিলেন । জেম্সেব এবাবকাঁব 
ছুটিতে আন শ্রম কবিনা অর্থোপীর্জন কনিনান আঁবস্ঠক ছিল 
নী। এবানে তিনি কালেজেন লাঁউরেনী হাতে অত্যন্ত আখগ্র- 
হেব সহিভ গভীবজ্ঞানেব প্রস্তক সকল লইযা পাঠ কবিতে 
আবস্ত কবিলেন। এব'বে আব উপন্ত।স পাঠ কবিলেন না। 
গুগ| বিদ্যালযে অধ্যযনকাঁল হইতেই এই সকল পুন্তক আব 
পড়িবেন না বলিয! সংকল্প কবেন! তিনি মেকৃস্পীয়ব এবং 
আরও কতকগুলি ইংবাঁজ কবিব গ্রন্থ পাঠে নিবত হইলেন । 
সেকৃস্পীষরেব গ্রন্থ ভাল কবিয়া অধ্যযন করিতে আবন্ত 
কবিলেন। 

পাঠ কবিতে কবিতে যখন বড অধিক শ্রান্ত হইযা পড়িতেন 
যখন তাহার মন বিশ্রীম লৃভেব জন্য লালায়িত হইত, তখন 
অনুরবর্তী পর্বত, উপত্যকা ও অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 

১৭ 


১৩৪ পুরুষকার 
“তির শারদ অমৃতরসে চিত্ত সিঞ্চিত করিয়া! আসিতেন। 
বিশীল' তরুলতা স্থুশৌভিত লতাকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
ক্লধনও পক্ষিগণের কুজন শ্রবণ করিতেন, কখনও শ্তামল ও 
শিগ্ধ পন্জাবলী শোভিত পল্লবরাজি নিম্নে উপবেশন করিয়! এবং 
তাহাদিগকে গাঁ প্রেমভরে আলিঙ্কন করিয়া! চিত্তের কঠোরতা 
বিনাশ করিতেন। কোন দিন ব! বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূর 
চলিয়া যাইতেন। কখনও বা অতি উন্নত পর্বতশিখরে আরো- 
হন করিয়! চারিদিকের দৃশ্তাবলী নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক 
অতি অনির্বচনীয় স্থখসাঁগরে ভাসিয়া যাইতেন। এইকূপে 
বিদ্যালয় খুলিবার পূর্ধে জেম্স চারিদিকে প্রায় ছই ক্রৌশ- 
ব্যাপী ভূখণ্ড, গভীর অরণ্য ও পর্বত উত্তীর্ণ হইয়া তন্ন তন্ন 
কনিক্স। বিবিধ দৃশ্ত দেখিয়। বেড়াইলেন। 

বিদ্যালয় আরম্ভ হইলে জেম্স অতীব উৎসাহের সহিত 
অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্বত্র যেরূপ এখীনেও 
সেইনপ ত্তীহার গভীর বিদ্যাবস্তার পরিচয় প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। বিশেষতঃ লিপিচাতুর্ধ্যে যুক্তি ও তর্কে তাহার মত 
অসাধারণ ক্ষমতা আর সে বিদ্যালয়ে কাহারও দেখ। গেল ন1। 

এই কালেজের নামে একথানি ত্রৈমাসিক সংবাদপত্র ও 
সমালোচনী ছিল। জেম্স তাহাতে নানা বিষয় লিখিতে 
লাগিলেন। 

পরবর্তী শীতকালের বন্ধে জেম্স আবার যে স্থানে শিক্ষকত' 
করিতে লাগিলেন, সে স্থানে একটা উপাসনালম্ন ছিল। তিনি 
এথানে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্্মবিষয়ে নানা প্রকার আলো 
চলায় প্রবৃত্ব হইলেন। তাহার উপদেশে সকলে অত্যন্ত উপ. 


মহাবীর খ্রার্ফীল্ভ ১৩৫ 
কত হইতে লাগিল। এমন কি, এখানে সকলে বলিতে লাঁগিল* 
যে, জেম্স ধন্দযাজকের পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত! 

এই স্থানে অবস্থিতি কালের মধ্যে জেম্স অতি গুরুতর 
সমস্যায় পড়িলৈন। এখনও তাহার উপাঁধিলীভ করা হয় নাই। 
কিন্তু তাহা না হইলেও তাহার পাণ্ডিত্য, তাহাব বিদ্যাবত্তা 
এস্কানের চারিদিকে এমন প্রচার হইয়। পড়িল যে, স্থানীয় একটা 
উচ্চ বিদ্যালয়ের জনৈক কর্তৃপক্ষ একদিন তাহার নিকট 
আপিয়া মাসিক একশত ডলার বেতনেৰ একটা শিক্ষকতা! কার্ধ্য 
প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া তাহাকে এ 
বিষয় ভাবিতে হইল ন। 

হায়রম বিদ্যালযের ধণ তাহার হদযে সর্বদাই জাগিতে- 
ছিল। তাহার প্রাণগত ইচ্ছা, যদি শিক্ষকতা করিতে হয় সমনব 
অন্ন বেতন হয় সেও ভাল তথাপি হাঁষরম বিদ্যালয়ের উন্নতির 
জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে । এই অভিপ্রায়ে তিনি উক্ত কর্তৃ- 
পক্গকে এই মর্মে উত্তব দিলেন যে উপাধি লাভ না করিয়া 
তিনি কোন কার্যে স্থাধীভাবে যোগ দিতে সমর্থ হইবেন না, 
এবং যদি শিক্ষকতা-বুত্তিই অবলম্বন করেন, তাহ? হইলে হায়রূম 
বিদ্যালয়েরই তাহার উপর সর্ধপ্রথম দাবী থাকিবে । এই জন্ত 
তিনি তাহার এই অযাচিত অনুগ্রহ গ্রহণে অসমর্থ হইলেন! 

উক্ত ভদ্র লোক জেম্সকে উল্লিখিত শিক্ষকের পদ গ্রহণ 
করিবার জন্ত অনেক অন্থরোধ করিলেন, কিন্ত জেম্স ফোন 
প্রকারেই তাহার অন্থুরোধ রক্ষা কৰিতে পারিলেন না। তিনি 
আপনাকে হায়রম বিদ্যালয়ের নিকট এমনই কৃওজ্ঞতাঞ্খণে আবদ্ধ 
মনে করিতেন যে, অর্থের লোভ তাহার কাছে পরান্ত হইল। 


১৩৬ পুরুষকার 


জেমসের এখনকার আর্থিক অবস্থা যে ভাল ছিল তাহাঁও 
নহে? সুতরাং তাহার পক্ষে এই অবস্থায় এমন একটা আয়ের 
পথ পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে। কালেজের ব্যয় 
শির্বধহার্থ ভীহার জ্যেষ্ঠ লহোদর উমা কতক অর্থ দিবেন 
বলিয়াছিলেন, কিন্ত ক্রমে তাহার অবস্থা এত মন্দ হইয়া 
পড়িল যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি এখন আর অর্থ সাহাষ্য 
করিতে পারিলেন না । একে ত এইরূপ অর্থকৃচ্ছ তা, তাহাতে 
আবার জেম্সের পরিধেয় বস্ত্র এমনই জীর্ণ হইয়াছিল যে, তাহা! 
পরিবর্তন না করিলে আর চলে না। একটী স্থুট বই জেম্সের 
এখনও ছুই জুট বস্ত্র হয় নাই । একই প্রস্থ বস্ত্র সর্ব! পরিয়া 
থাকিতেন। জেম্সের জনৈক বন্ধু এই অবস্থায় উক্ত স্থানের 
এফজন দর্জির নিকট তাহার সমস্ত বিবরণ জানাইয়া ধাবে এক 
প্রস্থ পোষাক দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, এই 
যুবক কালে আপনার সমস্ত দেনা কড়ায় গঞগ্জায় পরিশোধ 
করিবেন, তাহাতে কোন আশঙ্ক। নাই। দর্জি সাহেব তাহাতে 
সম্মত হইস্বা জেম্সের ইচ্ছামত এক প্রস্থ পোষাক দিয়] 
জেম্সকে বলিল, আপনার যখন স্থুবিধা হইবে আমাকে টাকা! 
দিবেন আমাকে টাঁক। দিবার জন্ঠ ভাবিবেন না। আপনার সমস্ত 
আবশ্যক ব্যয় বাদে ষখন হাতে কিছু অধিক টাক? থাকিবে, সে 
টাকার অন্ত প্রয়োজন না থাকিলে আমাকে দিবেন। জেম্স 
কিস্ক কালেজে আপিয়া অচিষ্ে এই খণ পরিশোধ করিয়! 
ফোঁশিলেন। 

কালেজে প্রত্যাগমন করিয়া দঞ্জির খণ পরিশোধ করিলেন 
বটে, কিন্ধু তখনও তাহার অর্থকষ্ট যায় নাই! বিদ্যালয়ের 


মহাবীর গার্ফীল্ড ১৩৭ 


পাঠ অভ্যাস করিয়া যতটুকু সময় পাইতেন, কীয়িক পরিশ্রমের 
ঘবারা সেই সময়ে যত পারিতেন অর্থ উপার্জন করিতেন। কিন্তু 
তাহাতেও তাহার কুলান হইত না__ক্রমেই খণ অধিক হইতে 
লাগিল। তখন জেম্স সেই পূর্ববর্ণিত চিকিৎসক রধিন্সন 
সাহেবের নিকটে কিছু টাক? চাহিয়া! পাঠাইলেন। উক্ত মহো- 
দয় জেম্সের পত্র পাইয়া অন্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাহাকে 
টাক1 পাঠাইয়া দিলেন। 

এইরূপে কালেজের প্রথম বর্ষ শেষ হইল । জেম্স পুনরায় 
জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। জননী তখন আপন কন্তা 
মেহেতাবেলের আলয়ে বাস করিতেছিলেন। জেম্সের ধর্ম্মভাঁৰ 
দেখিয়া জননী এলীজার অন্তর আননে উলিয়া উঠিতে লাগিল। 
তাহার পুত্র যে সংসারের অপর কার্যে রত ন! হইয়া ভগবানের 
নাম প্রচার ব্রতে ব্রতী হইবেন, তীহাার মনে এখন ক্রমেই এই 
আশা বলবতী হইতে লাগিল। * 

কিছুদিন মাতার নিকট বাস করিয়া জেম্স আবার কালেজে 
গমন করিলেন। এখানেও ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে খুব 
আন্দোলন হইতে লাগিল। জেম্স এখানে দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে 
একদিন একটা অগ্নিময়ী বক্তৃতা করিলেন। তিনি সকলকে 
স্তম্ভিত করিয়া বলিলেন, মৃত্বার সহিত সখ্যতা! নরকের 
সহিত মিত্রতা! নিশ্চয়ই এই দাসত্ব প্রথার সমর্থনকারিগণ 
ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন। পদদলিত ও নির্যাতনপ্রাপ্ত, আর্ত ওক্ভঁখী 
দাঁসগণের হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল উঠিকাছে ! এই ক্রন্দন- 
ধবনি রাজরাজের পিংহাপনকে বিকম্পিত করিতেছে_তাহার 
কোপায়ি জপিয়! উঠিতে আর অধিক বিলঙ্ব নাই! এ দারুণ 


১৩ পুরুষকার 
অত্যাচারের প্রতিশোধ ভয়ানক হইবে। পমেশ্বরের রাজ্যে 
এমন অভ্যাচাঁর বহুকাল রাজত্ব করিতে পারিবে না_-অচিরে 
তাহার বদর মূর্তি, ভয়ঙ্কর বেগে বজ্ত নিক্ষেপ দ্বারা, এই পুরাতন, 
জীর্ণ দাসত্তপ্রথারূপ বৃক্ষকে সমূলে বিনাশ করিবে। 

বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এই বক্তৃতা হয়। জেমসের অদ্ভুত 
ক্ষমতা ও বাগ্ীত। দর্শন করিয়া সমাগত জনগণ মহা কোলাহলে 
দাসত্ব গ্রথান্ব সনর্থনকারিগণকে অভিসম্পাত কবিতে লাগিল। 
চারিদিক হইতে সকলে জেম্সের গুণ ঘোষণা করিতে লাগিল। 
কেহ কেহ বলিতে লাগিল, জেমস উইলিয়ম্স কালেজের 
গৌরব! আজ তাহার জন্য উইলির়ম্স কালেজের মুখ উজ্জ্বল 
হইল। এই প্রকারে লোকে তীহার প্রশংসা করিতে করিতে 
এবং দাঁসত্ব প্রথার ঘোর অত্যাচার ও অনিষ্টকারিতার ব্যাখ্যান 
করিতে করিতে চলিয়া গেল। 

যখন জেমসের নাম চারিদিকে এইরূপে সকলেন্র মুখে 
প্রশংসার সহিত উচ্চারিত হইতে লাগিল-_-তখন তিনি ১৮৫৬ 
খীষ্টার্ধে অতিশয় সম্মান ও পারদর্শিতার সহিত উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন। কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সকলেই 
তাহার পাঁঙিত্য ও বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য দিতে লাগিল। কালে- 
জের অধ্যক্ষ হপৃকিন্দ সাহেব ১৮৬৪ সালে জেম্স 'গার্ফীল্ডের 
ছাত্রাবস্থা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাহাতে লিখিয়1 
ছিষ্টীন, জেম্স একজন নিষ্ঠাবান ধার্টিক লোক। তিনি সকল 
কার্যে চতুর, লৌকের সহিত ব্যবহারে সরল, সাহসী ও মিষ্ট- 
ভাধী। লেখা পড়ীয় যেমন মনোযোগী, শারীরিক পরিশ্রমেও 
ভেমনি পটু। জেম্স যথার্থ মনুষ্য পদবীর বাচ্য। 


মহাবীর গার্ফীল্ড ১৩৯ 
তাঁহার সম্বন্ধে উইলিয়ম্স কালেজের অন্যতম সভাপতি 
চাঁদবোর্ণ সাহেব লিখিয়াছেন, আমার নিকট যে সমুদয় বিদ্যার্থী 
আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে জেমসের ন্যায় সত- 
সাহসী, কর্তব্যনিষ্ট, পবিশ্রমী, ধর্মননিষ্ঠ ও ঈশ্বরপরায়ণ ছাত্র আর 
দেখি নাই। তাহার চরিত্র বিশুদ্ধ ও নির্মল; অগ্মির মত 
তেজবিশিষ্ট। সংসারের তাবৎ মঙ্গলজনক কার্য্যে তাহার পুর্ণ 
সহানুভূতি ছিল। ফল-ঃ আমি তাঁহার মত সর্ধাঙ্গীন উন্নত 
লোক আর একটাও দেখি নাই। 





১৮ 
অধ্যাপক 

হায়রম বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ গাব্ফীল্ডকে প্রাচীন ভাষ। 
ও ইংবাঁজী সাহিত্যের অধ্যক্পক নিযুক্ত করিলেন। তিনি 
যখন হাঁয়রমে প্রত্যাগমন করিলেন সকলেই তাহাকে অতিশা 
সমাদবের সহিত গ্রহণ কবিলেন। তিনি আননের সহিত 
অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া কার্্য প্রবৃত্ত হইলেন । 

নয় বৎসর পূর্বে যে জেম্স থালে খালে নৌকার গুণ 
টানিয়া বেড়াইয়াছিল, আজ সেই জেম্স একব্রাম গার্ফীল্ড 
তিন শতাধিক বালক বালিকা'-পুর্ণ একটা বিদ্যালয়ের অধ্যা- 
পক! এই নয় বৎসরের মধ্যে তীহাকে কত কঠোর পরিশ্রম 
ফত সংগ্রাম করিয়া যে জীবনে জয়লাভ করিতে হইয়াছিল, 
উাহা আমর! দেখাইয়াছি। জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই 
এ প্রকার অবস্থা ঘটিয়। থাকে। 
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গার্ফীল্ড এই সময় তাহার একজন বন্ধুকে বলিয়ছিলেন, 
আমার আকাঁজ্ষা-নিবৃত্তি হইয়াছে । আমি উপযুক্ত বিদ্যালয়ে 
উপযুক্ত অধ্যাঁপকগণের পদ প্রান্তে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া! 
উপাধি পাইয়াছি এবং এক্ষণে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াঁছি। 
এখন এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে শরীর মন নিয়োগ করা 
ব্যতীত আমার অন্য কোন অভিপ্রায় নাই। 

অনেকে যেমন ভাবিয়/ছিলন, জেম্স আজীবন ধর্ম যাজকের 
কার্ধ্য করিবেন, কিন্ত বাস্তবিক তাহার দে অভিপ্রায় ছিল না; 
তেমনি রাজনীতি চর্চ।ও তাহার জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্ত ছিল 
না। তিনি হায়রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হইয়া 
মনের আনন্দে বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে আপনার হৃদয় মনের 
সমুদয় শক্তি তাহাতে ঢালিয়। দিলেন। তিনি অর্থ লালপায় এ 
কার্যে প্রবৃত্ত হন নাই। অন্তর গমন করিলে যে বেতন পাই- 
তেন এখানে তাহার অদ্ধেক বেক্তন লইরা কাধ্য করিতে সম্মত 
হইলেন। পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহাকে বাৎসরিক 
বার শত ডলার বেতনে একটী কালেজের অধ্যাপক হইতে 
অনুরোধ কর! হইয়াছিল, কিন্ত তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া 
এখানে আট শত ডলার বেতনে কাধ্য করিতে স্বীকরি করি- 
লেন। হায়রমেই তাহার প্রাণের টান ছিল। সুতরাং অধিক 
বেতনের লোভ দেখাইয়া কোন বিদ্যালয়ের কর্ৃপক্ষেরাই তাহাকে 
সেস্থান হইতে সরাইতে পারিলেন ন1। 

ইতিপূর্ব্বে উইলিয়ম্প কাঁলেজে প্রবেশ করিবার পুর্ব হায়র 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্যে গার্ফীল্ডের দক্ষত। প্রকাশ 
পাইয়্াছিল । কিন্ত এক্ষণে তিনি তদপেক্ষা অনেক অধিক 
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পরিমাণে সেই কাধ্যে উপমুক্ততাঁ লাভ কনিয়াছেন। এক বৎসর 
কাল বাস করিতে না করিতেই তিনি শিক্ষক সনিতির সভাপতি 
পদে নিষুক্ত হইলেন; এবং দ্বিতীয় বর্ষ শেষে বিদ্যালযের 
অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত» হইলেন। কি আশ্চর্ধা ব্যাপার । এগার 
বং্দ্র পুর্বে যে বান্তি নৌকার সামান্য মাঝি ছিল, আজ 
তিনি এক্টা উচ্চশ্রেণীৰ বিদ্যালযের উচ্চতম পদবীতে আট! 
ইন্তা ভাবিতি৩ কত আনন্দ হয়। 
শিক্ষকের কাধ) অতি গুকতব । শিক্গক যে কেবল বেতন 
লাঁভ কবিয! আপনা অধীবৃস্থ ছাত্রবুন্দকে বথারীতি কিঞ্চিৎ গ্রন্থ 
পড়াইয়া৷ চলিয়া যাইবেন, গাব্কীল্ডেন সেৰপ মত ছিল না। 
তিনি বলিতেন যে, যাহাতে দেশ মধ্যে শিক্ষা বিস্তাব হয, শিক্ষক 
তাহার জন্য বিধিষত চেষ্টা কবিবেন। ঘে সকল বালক অথবা 
যুবক শিক্ষালাভে উদীপীন, অথবা সামান্য দারিদ্র্য-নিবন্ধন 
বিদ্যালাভে অমনোযোগী, তাহাদিগকে জ্ঞান উপাঁজ্জনের 
প্রয়োজনীযতা বুঝা ইয। দিয়া বিদ্যালীভে যত্রবান্‌ কব শিক্ষকের 
প্রধান কর্তব্য বলিযা তিনি মনে কবিতেন । তাই তিনি হায়বছে 
আগমন করিয়! একটা উতর ও পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইলেন। 
যে সকল বালকের মেধা ছিল) যাহাব। লেখা পড়া শিখিলে 
অতি উত্তম শিক্ষিত লোক হইতে পারে, গার্কীল্ড দেখিলেন 
এইবপ অনেক ঘুবক জীবনের ঠিক সরল পথ ধরিতে ন1 পারিয়া- 
আপনাদের ক্ষমত। বৃথা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। তিনি নিজে 
নাকি এইবপ বিপথে পড়িযা অনেককাল পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়। 
ছিলেন এবং অনেক সময় নষ্ট করিয়াছিলেন, তাই অপব যুবক- 
গণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া! স্থির থাঁকিতে পারিলেন ন। 
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তিনি নানা প্রকার তর্ক যুক্তির দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়। দ্িতেন। আবার কখনও বা তাহাদিগকে 
বলপৃর্ব্বক পিতা মাতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিতেন। যে 
নকল পিতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পড়িতে দিবার বিবোধী হইলে 
'তনি তাহাদিগের সহিত তর্ক যুক্তির সংগ্রামে প্র ন্‌ 
অনেক সময় জয়লাভ করিতেন। গার্ফীলয «পে যে 
নকল বাঁলককে ধরিয়! আনিয়াছিলেন, তা “ধ্য অনেকেই 
দেশ মধ্যে বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি লাত্ নয়াছেন। হাঁয়ব্রম 
বিদ্যালয়ে পরবর্তী অধ্যক্ষগণের মধ্যে তাহার ধৃত একজন ছাত্র 
ছিলেন। 

গার্ফীল্ড বলিতেন, প্রত্যেক যুবাপুরুষের জীবনে এমন 
এক একটা সময় উপস্থিত হয়--যখন একটুর জন্য সে হয় ভাল 
পথে, নাহয় চিরকালের জন্য অসৎপথে চলিয়া যাঁয়। এটা 
বড় সমস্তার সময়। যদি সৌভাগ্যক্রমে তাহারী এই সময় 
একবার কোন প্রকাবে কাহারও উপদেশ বা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থপথ 
পাইতে পারে, তাহ! হইলে তাহার! চিরকালের জন্য ভাঁল হইয়! 
যায়। আর তাহা না হইয়া যদি কুপরামর্শ বা কুসঙ্গে একবার 
পড়িয়া যায়, তাহা হইলে চিরদিনের জন্য তাহাদের আর কোন 
আশা থাকে নাঁ_-ভয়ঙ্কর বিপথে পড়িয়া মহাঁকষ্টে কালাতিপাঁত 
করে। এই সময়ে তাঁহাদের নিজের প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস 
থাকে না-তীহাদের কোন বিষয়েই স্থিরতা। থাকে না। হয়ত 
আঁবার ইহার উপর পিতা মাতা দরিদ্র; হ্ুতরাং তাহাদের 
মতে পুত্রের লেখা পড়া যত অল্পই হউক লা কেন, তাহাদের 
র্থাভাব নিবন্ধন সেই টুকুই যথেষ্ট। তাহারা বলেন যে, 
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তাঁহাদের অপেক্ষা তাহাদের সন্তান অধিক লেখ। পড়া শিখিয়াছে, 
এই বলিয়া তাঁহারা! আপন সন্তানকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া 
লইতে ইচ্ছা করেন। কখনও কখনও সন্তানদিগেব কাঁলেজের 
শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া গেলে পিতা মাতা তাঁহাদের জীবিক1 নির্বা- 
হের পথ বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত অস্থিব হইযা পড়েন। 
তীহার। অনেক সময় আপন সন্ভানদিগকে নান! প্রকাব নিরুৎ- 
সাহের কথ| বলিয়া অক্ণ্য কবিয়া ফেলেন। সন্তান হয়ত 
তাঁহাদেব মুখে এই সকল কথা না শুনিলে স্বচ্ছন্দে আপনার 
ক্ষমতা অনুসারে, আপনার তেজেব সহিত চলিতে পারিত, 
কিন্তু পিতা মাতাঁব মুখে ভাদৃশ কণা শুনিরা অত্যন্ত ভাত ও 
আপনার শক্তি সামথ্যেব উপব অত্যান্ত সন্দিগ্ধ হইযা পড়ে। 
আমি আমাৰ নিজ জীবনেন এই প্রকাঁৰ সন্ধিস্থলের কথা যখন 
স্মরণ করি তখন আমাৰ অবস্থাপন্ন যুবকগণেব জন্য আমাৰ 
প্রাণের মর্ধস্থলে দাকণ ব্যথা উপস্থিত হয়। 

গাঁব্ফীল্ডের আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তিনি কখনও বাঁলক- 
দ্রিগকে আপনান প্রতি অন্গুবক্ত কৰ্তে অসমর্থ হইতেন না। 
বালকেরা স্বভাবভঃই তাঁহার অসাধারণ শক্তির প্রভাবে তাহার 
প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইত। তিনিযদি কোনও বালককে 
মিষ্ট করিয়া একটী কথ! বলেতেন তাহা হইলেই সে কত সুখী 
হইত। ফলতঃ তদীয় ছাত্রগণ তীহা'র প্রতি এতাদৃশ অন্গ্রক্ত 
হইয়াছিল ষে অপর কোন শিক্ষকের প্রতি বালকগণের সচরাচর 
তাদশ অন্থরাগ দেখা যায় না। তিনি ১৮৫৭ খ্বীষ্টাব পর্য্যন্ত পাচ 
বৎসর কাল হায়রম বিদ্যালয়ে কার্ধ্য করিয়াছিলেন। এই কাল 
মধ্যে তদীয় চরিত্রের অশেষ সদ্‌গুণ প্রকাঁশ পাইয়াছিল। অপরা- 


১৪৪ পুরুষকার 
পর শিক্ষক ও ছাত্রগণ তীহার মহত্ব, ও তাহার প্রেমের প্রভাবে 
তীয় গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিল 

তিনি নির্দিষ্ট পুস্তক ব্যতীত আপন ছাত্রগণের জ্ঞান বুদ্ধির 
জন্ত নানা প্রকার উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করাই- 
তেন। তাহাদিগকে প্রকৃত মন্তষাত্ব শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদ! 
সছুপদেশ দ্রিতেনা যেসকল দরিদ্র ছাত্র শাবীরিক পরিশ্রম 
দ্বারা বিদ্যাধ্যয়ন করিতে আসিত, তিনি তাভাঁদিগকে সর্ববদীই 
উৎসাহিত করিতেন । 

গারফীল্ড এই কালেজের অধ্যক্ষ হইয়! ছাত্রদিগের নিকট 
অনেক সময় উৎকৃষ্ট সারগভ বিষয়ের বক্তুত করিতেন ৷ তাঁহাঁ- 
দিগকে লইয়া ধর্মালোচনা করিতেন এবং ধর্মের তত্ব সকল 
তাহাদিগকে অবগত করাইতেন। ছা'ত্রদিগকে লইষা ধর্শসঙ্গীত 
ও ঈশ্বরোপাঁসনায় অনেক সময় যাপন করিতেন। এই সকল 
ছাত্রগণও তাঁহাকে পিতার স্তার ভক্তি ও সম্মান প্রদান করিত। 
তাহার! বয়সে যতই ছোট হউক না কেন, সকলের সঙ্গেই ছোট 
বালকের মত আমোদ আহ্লাদ করিতেন। 

১৮৮৫ শ্ীষ্টাব্ের ১১ই নবেম্বর বিদ্যাবতী পবিত্রস্থভীবা 
কুমারী রডল্ফকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ধর্শিনী 
রডল্ফের সাহাঘ্যে গার্ফীল্ড আরও অধিকতর উৎসাহের সহি হ 
গুরুতর শ্রমসাধ্য ও হিতকর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। 

একদিকে গার্ফীল্ডের প্রকৃতি বালকের মত সরল হইলেও 
অপর দিকে তাঁহার অত্যন্ত গাম্ভীরধ্য ছিল। এখানকার কাঁলেজে 
মধ্যে মধ্যে মেলা হইত । তাহাতে চারিদ্দিক হইতে প্রায় দশ 
সহন্র লোঁক সমবেত হইত। এই সকল লোকের মধ্যে আবার 
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অনেক পাঁলোধান ও ম“ভাল লোক থাকিত। এই সকল লোক 
বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইযাঁ সকলকে অত্যন্ত বিব্ক্ত কবিত। 
কিন্ত গাবফীল্ডেন একটী অন্গলিৰ নির্দেশ অথবা একটু ভস্ত 
পবিচালনে মহা গোলবোণ থামিঘা বাইত, দেই সকল ডগ্দান্ত 
লোকেব। দৃৰে সবিষা যাইত । 

গাবফীল্ড ছোট ছোট পিষদ্ষ ও ছোট ছোট ব্যাঁপাব গুলি 
শন্ন তন্ন কবিবা অবলোকন কলিতেন, এবং ছাঁব্রদিগকে সেই 
সকল নিষষ দশন কর্িবাপ জন্য শিক্ষা পিতভেন। ভ্িনি পডাইতে 
পড়াতে কোন কোন দিন ভশতহ আপন ছাত্রগণথকে জিজ্ঞাসা 
কবিনতন, শীচেৰ তালাশ কঘটা থাম আছে? দ্বাবে কষউ। 
পাপস আছে? ননবে কাটা জানালা আছ? অন্মাখেন মাদানে 
কবটা গাছ আছে? এই শকান প্রশ্ন ভিজ্ঞাসা কবিষ' ভাহ।- 
দ্রিশকে বাস্ত কবিন| তুশিতেন। পথে যাইতে যাইতে নানা 
প্রকাব সামগ্রী অবলোকন ও পবাঙ্গী কনিষা বাউতেন। 
আবব ঘখন যে বিবষ্টা দেখিতেন তখন সেটা উত্ভযব্ণ্প 
না বৃঝিষ! ছাঁডিতেন না এইবপে তিনি বালকগণকে বস্তব ও 
বিষষ দর্শন কবিতে শিক্ষা দিতেন । 

জেন্স এব্বাম গাবফীল্ড ছাত্রগণেব সহিত কিনুপ ব্ানহাৰ 
কবিতেন অনেকটা বলা ভইযাছ | তিনি যখন কোনও বালককে 
তিবস্কীৰ অথবা প্রশংসা করিতেন, প্রাধই একটী হাত বাডা- 
ইযা তাহাবৰ গলা জডাইবা ধবিতেন এবং আপনাব কাছে 
টানিযা আনিষা শিষ্টভাবে তাহাৰ দোষ অথবা গুণে কথা 
বলিতেন । 


তিনি যেমন ঘণ্টা বাজাইবাঁব কাঁজ ও গৃহ মন্মার্জনেব কাম 
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কবিয়া লেখা পড়া শিখিয়ছিলেন, সেইৰপ তীভাঁব অধ্যক্ষতা- 
কালে আব এক ব্যক্তিও দ্বাববাঁনেব কা কবিযা লেখা পড়া 
শিখিতেছিলেন। পাঁছে তিনি সাঁমান্ত কার্ধ্য কবিতেন বলিয়া 
আপনাকে ভীন মনে কবেন, এজন্ত মাহাক্মা গাবফীল্ড সমষে 
সময়ে কোঁন কোন কায্যেব কথা লইষ' তাহাব সহিত পবামর্শ 
কবিতেন ; এবং এইবপে তাহাব অন্তবে আতস্মসম্মানেব ভাব 
বোপণ কবিয়! দিতেন । 





১৯ 


উচ্চতম সোপান 


হায়বম বিদ্যালযে অধ্যাপনা কবিতেই গাব্ফীল্ডেব প্রাণগত 
বাসন ছিল। অধ্যাপনা ও ধর্ম প্রচাব কাধ্যেষ বথাঁসাধ্য সহা- 
রতা কবিষ! জীবন যাঁপন কবিবেন, গাঁবফীল্ডেব ইহাই কামন! 
ছিল। বাঁজ'নতিক আন্দোলনে জীবন নিক্ষেপ কবিতে 
তাহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাহাঁব ইচ্ছা না থাকিলে কি 
হয, লোকে তাহ! শুনিল নাঁ। বিধাতাঁব ইচ্ছা! তাহা! ছিল 
না! তাহাব স্বদেশবাসী প্রধান প্রধান লৌকেবা তাহাকে 
উত্তমপে বুঝাইয়া দিলেন ষে, প্রতিভাশালী লোঁক হইযাও 
বাজনীতির প্রতি তিনি যদি উদাসীন থাকেন তাহা হইলে 
দেশেব পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হইবে । এইবপে তিনি তাহাদের 
অনুবোধে বাজনীতি সম্বন্ধে বন্তুতা কবিতে আবন্ত কবিলেন। 

এই সমযে দাসত্ব প্রথাৰ বিকদ্ধে একটা প্রবল শক্তিশালী 
দল প্রন্তত হইতেছিল। তিনি তাহাদেব হইয়া বক্তৃতা কবিতে 
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আরম্ভ কবিলেন। এমনকি এই অভিপ্রাযে তিনি স্কুলেব 
কাধ্য শেষ কবিষা সন্ধ্যাব সময় গৃহ হইতে বাহিব হইতেন, 
তিন চাবি কিন্বী পাচ ক্রৌশ দুবে গমন কবিষা বক্তৃতা কবিতেন 
এবং সেই দিনই আবাব ফিনিবা আসিতেন। তীহাঁব সঙ্গে এই 
সকল সমষে একটা না একটা ছাত্র থাকিতা তিনি পথে 
যাইতে যাইতে নানা প্রকাৰ্‌ জ্ঞানগন্ত বিষধে কথাবার্তা বলিতেন 
এবং ছাত্র তদ্বাবা বিশেষ উপকাব লাভ কবিত। 

আল্ফন্সো হার্ট নানক এক ব্যক্তি দাসত্ব প্রথা সমর্থন 
কবিষা হামবমে একটী বক্তুতা কবিলেন। গাব্ধীল্ড এবং 
তীহাব দলেব অনেক লোক সেই বক্তৃত। স্থলে উপস্থিত ছিলেন। 
তাহাবা গাবফীল্ডকে তৎক্ষণাৎ সেই বক্তুভাব উত্তব প্রদান 
কবিতে অন্ুবোধ কবিলেন। গাবফীল্ডও বক্তৃতা শুনি] 
অত্যন্ত মর্দব্যঘিত হইযাছিলেন, স্ৃতবা* তিনিও এই বক্ততাঁব 
বিরুদ্ধে কিছু না বলিযা থাকিতে পাবিলেন না। তিনি আঙ্গ 
এমন এক সুযুক্তিপৃর্ণ অশ্রিময বক্তৃতা কবিলেন যে, তদ্বাবা 
বিবোধী বক্তা সমস্ত যুক্তি তর্ক ও ভ্রান্ত মত চূর্ণ বিচুণ হইয়! 
উড়িষা গেল। অথচ বক্তুতাঁব ভিতব একটুও গালাগালি কি 
বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইল না। তাহাব বজ্তৃতা! শুনিয়া সক- 
লেই তাহাকে একদিন অল্ফন্দোব সহিত দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে 
তক কবিতে অতিশয় অন্ুবোধ কবিল। দিনস্থিব হইল। 
দলে দলে লোৌক তর্করস্থলে উপস্থিত হইলেন । নির্দিষ্ট দিবসে 
গার্ফীল্ড তাহাব প্রতিদ্বন্দীব সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তর্কে আল্ফনসে। সম্পূর্ণৰপে পবাস্ত হইলেন। দাসত্ব প্রথা যে 
অন্যায় নহে, তাহা তিশি প্রমাণ কবিতে পাবিলেন না। পূর্বোক্ত 
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বন্তুতা শুনিযা ও এই তর্কশক্তি দেখিষা লোকে গাব্ফীল্ডের 
প্রতি নিবতিশয় আকৃষ্ট হইয। পভিলেন। তাঁহাবা তাহাকে 
প্রদেশীষ ব্যবস্থাপক সভাষ তীহাঁদেব প্রভিনিধিকপে গমন 
কবিতে অনুবোধ কনিলেন। 

পব বৎসন তাহার জেলান লোকেবা প্রদেশীষ ব্যবস্থাপক 
সভাঁষ ভাহাকে আপনাদের প্রতিনিধি কবিষা পাঠাইতে চীহি- 
লেন তিনি বাব বাব অর্থীকাৰ কবিতে লাগিলন , কিন্ত তাহার! 
তাহাৰ কণা না শুনিন। তাহাকে অত্যন্ত নির্বন্ধসহাঁবে অন্ুবোধ 
কবিতে লাগিলেন । কিন্থ তাহার জদধ ভায়বম বিদ্যালযে বসিষা 
গিমাছিল, সহজ অন্তাপাধেও সে ভাব দূব হইল না। তিনি 
অবশেষে এই বলি! তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন যে এই 
হাষব্ম বিদ্যালযই, মামান জীবনেন কাঁধ্যক্ষেত্র । বাঁজনৈভিক 
জীবন যাপন কবিতে আমাৰ আকাজ্ষা হয না। আমি আপ- 
নাদেব এ প্রস্তীবে সম্মত হইছে পাবি না। আমাৰ এই খানেই 
অস্তবেন অন্ুবাগ বহি্জাছে এবং অধ্যাপনা আমাব জীবনের 
কর্তব্য কার্ধ্য। 

১৮৫৯ খ্বীষ্টাব্দে উইলিয়ম্স কালেছেব ক্তৃপক্ষগণ তাহাকে 
উক্ত কালেজেব উৎসব উপলক্ষে প্রধান বক্তা কবিয়। নিমন্ত্রণ 
কবেন। গাবফীল্ডেব পক্ষেই এ সম্মান শোভা পাখ। তিনি 
তথাকাব কাধ্য সমাপ্ত কবিষা যখন হাযবমে ফিবিয়! আসিতে- 
ছিলেন, তখন আবাব তীহাব স্বপ্রদেশবাসী প্রধান প্রধান 
লোকেবা সমবেত হইযা তীহাব নিকট পূর্ব প্রস্তাব উত্থাপন 
কবিলেন। তাহাঁবা তীহাকে প্রদেশীব শাসন সমিতিব সভ্য 
হইতে অন্ুবোধ কলিষ! বলিলেন যে, তীহাবা যে এক জন মান 
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উপযুক্ত লৌক পাইয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ মাবা গিযাছেন ; 
এখন তাহাব। গাব্ফীল্ড ভিন্ন অন্ত লোক দেখিতে পাইতেছেন 
নী। গাব্ফীল্ড সহজে স্বীকাৰ কবিতে চাঁহিলেন নাঁ। কিন্তু 
তীহাদেব নিতান্ত অন্থবোধে পড়িষ! এবং হাঁববম বিদ্যালঘেৰ 
কর্তপক্ষগণেব নিক্বন্ধতিশষপ্রযুক্ত উক্তপ্‌দ গ্রভণ কবিলেন । 
অধিকাঁংশ লোকেব মতে ১৮৬০ খীষ্টাব্েব জান্গ্যবি মাসে তিনি 
প্রদেশীষ সভার মভ্য মনোনীত হইলেন। 

এই সময় অতি ভযানক সময! দাসত্ব প্রথা লইয। দেশ 
মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। যুক্তবাজ্যেব দর্ষিণ ভাগেৰ 
সহিত উত্তৰ ভাগেব ঘোবতব জণ্গ্রান। দর্সিণ ভাগ বলিল, 
যদি দাসত্ব প্রথা বিনোপিদিগেব কোনও লোক প্রেসিডেন্ট 
হয়, তাহ] হইলে নিশ্চঘই আমবা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। উন্ভব 
ভাগ ওদিকে দাসত্ব প্রথ। উঠাইম। দিবাৰ জন্য বদ্ধপনিকব। 
এই ভবস্কব বিপ্লবেৰ সময় গাব্ফীল্ড ত্রিশ বত্সব বয়সে প্রদেশীর 
সভায় প্রবেশ করিলেন। সভাতে আব্ও ছুই জন সভ্যেব সঙ্গে 
এক মত হইযা তিনি দাসত্ব প্রথা! উঠাইয়া দিবাব জন্য কৃতনংকল্প 
হইলেন এবং যুদ্ধ অনিবাধ্য হইলেও তাহাবা দেশেব ও 
অসহায় নবনাবীব কল্যাণ কামনায় তাহাতে জীবন আহুতি 
প্রদান করিবেন, অতি গোঁপনে এবং নিজ্জনে এই ভীষণ সংকল্প 
করিলেন ! 

যুক্তবাঁঙ্জ্যেব জাঁতীয মহ! সমিতিতে এবাব মহাম্। লিঙ্ক লন 
প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। দাসত্ব প্রথাৰ 
বিরোধীদিগেব জয হইল। লিঙ্কলন শাসন কর্ত। নিযুক্ত হইলেন, 
দাসত্ব প্রথ। আর ধঁড়াইতে পাবিল নাঁ। স্বদেশ হইতে এই 


১৫ পুরুষকার 
মহা অনিষ্টকানী ভঙঙ্কব পাপ সমলে উৎপাত না! করিযা আর 
নিশ্চিন্ত হইন না, তিনি এই বিষম সংকল্প ঘোঁদণা কবিলেন। 
সমন্ত ক্রীত দাদ ও ক্রীতা দাসিগণকে স্বাধীন কলিতে হইবে, 
হদযে এই পবিত্র ত্রত লইষা তিনি আমেবিকাব যুক্তবাজ্যের 
প্রেসিডেন্ট হইলেন । দক্ষিণ বাঁজ্য গবর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধে দণ্ডা 
মান হইল। বাজদ্রোহ 'অনিবার্মা হইযা পডিল। 

এক্ষণে গাব্ফীল্ডেব পক্ষে মহা সঙ্গট উপস্থিত হইল । তিনি 
ভাবিতে লাগিলেন, ওভিও কি যুদ্ধেব ভন্য প্রস্থ হইবে? 
এই প্রশ্ন লইযা গাব্ফীল্ড আহাব নিদ্র। পবিহান কবি চিন্তা 
কবিতে লাগিলেন । গভীন ব্জনী পযান্ত এই সকল প্রশ্ন নইয়া 
নিচাঁব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে ভিনি ইভাই স্থির 
কবিলেন যে, গবর্ণমেন্ট যেদিকে মত দিবেন শাহাব ওহিও 
প্রদেশও সেইদিকে মত দিবে! এই স্তিব কবিষা। তিনি যুদ্ধার্থ 
প্রস্তত হইলেন। 

দাসত্বপ্রথাবৰ বিকদ্ধে তীহাব দূ ও দ্রঞ্জষ বিদ্বেষ ছিল। 
কোনও প্রকার বন্দোবস্তে তিনি সম্মত ছিলেন না। গবর্ণমেপ্ট 
দাস প্রহগণেব সহিন্ত সগ্ছাব রক্ষাব জন্য একটা মাঝামাঝি আইন 
করিতে চাঁহিলেন। গাব্ফীল্ড এবং আরও ছয় জন সভ্য এই 
প্রস্তাবে বিকদ্ধে আপনাদেব অভিমত লিপিবদ্ধ করিলেন ! 
গাব্ফীল্ড বলিলেন, আমার বাহ্ুদ্ধয় যতদিন অসি ধাবণে সক্ষম 
থাকিবে, ততদিন আমি এমন কোনও ব্যবস্থায় সম্মত হইব না, 
বন্ধীবা প্রকৃত পক্ষে দাসগণের স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং 
গ্রভূগণেব তাহাদের উপর ক্ষম-ত1 অক্ষপ্ন থাকে । 

আর অধিক দিন বিলম্ব করিতে হুইল না। শক্রগণ গবর্ণ- 
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মেপ্টের বিকদ্ধে উিত হইল। ধর্মাত্মা লিক্চলন এক্ষণে সৃক্ত- 
রাঙ্গযেব শাসন কর্তী। তাহা সংকল্প গবর্ণগেন্ট অগ্রে অন্বধারণ 
কবিবেন না, ভ্টাভাঁব সংকল্পই অটল বঠিল। বিদ্রোহী দাস 
প্রভ্ুগণই অগ্রে গবর্ণমেন্টেব বিকদ্ধে অস্বপাবণ কবিল। যখন 
এই সংবাদ প্রেসিডেন্ট লিঙক্চলনেব নিকট মাসিল, তখন তিনি 
বৃ্দার্থ গ্রস্থত হইতে লাগিলেন । তিনি ভিন ভিন্ন প্রদেশ ভইতে 
৭৫০০০ সৈন্তা চাহিলেন। এই আদেশ €হিও গ্রদেশেৰ সভাষ 
আদিবাধাত্র মভাবীৰ গাবফীল্ড মা উৎসাহে সকলে সনক্ষে 
নাভ পাঠ কবিলেন | বক সাক লোক তথাণ উপস্থিত ছিলেন । 
সকলে অন্যান্ত উৎসাহ ও আঁনন্দেন সভিত প্রেসিডেন্টের 
আদেশেব পক্ষ সমর্থন করিলেন গভিও সভাব সভ্যগণ 
সকলেক সন্মতিক্রমে ১০০০০ সৈন্ঠ ও ত্রিশ লক্ষ ডলার 
গদ্ধেব ব্যয নির্ধ্ধাহার্থ প্রদান কশিবেন বলিষা স্তিব কবি- 
লেন। চাবিদিকে যুদ্ধেন আধোজন আবন্ত তইল। গাবফীলভ 
প্রথমতঃ অক্জরতীপ্রধক্ত সৈন্য পনিচীলনেব "ভাব লইতে ইচ্ছুক 
হন নাই কিন্য অবশেষে সকলে অন্ুবোধ কবাঁতে তিনি আব 
উপেক্ষা কবিতে পাবিলেন না। ভিনি সৈন্ত বিভাগে পলিচাল 
কের ভাব লইযা। অতিশয বীবন্ধ ও উৎসাহের সহিত সংগ্রামে 
প্রবন্ত হইলেন। তাহার পূর্ব জীবনে আমব। যেমন উৎসাহ 
ও কর্মণীলত। দেখিযাছি, সেইকপ সেনা মধ্যেও তিনি অতি নিয়- 
পাদ হইতে অবশেষে উচ্চ পদে উনীত ভইলেন। ১৮৫৭ খ্ীষ্টাব্দ 
হইতে ১৮৬১ খীষ্টা্দ পর্যন্ত তিনি হাষলম বিদ্যালসে কার্ধ্য 
কবেন। ১৮১১ খীষ্টা্ধে ষ্দ্বার্থ আগমন কন্যীছিলেন। 

১৮১১ ীষ্টান্দেব চিসেম্বব মাসে ওহিওবাঁসীরা! য্ক্তবাক্যেব 
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জাতীয় মহ|সমিতিতে ভীহাকে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া 
পাঠাইল। সুতরাং তিনি সামবিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া 
প্রেসিডেন্ট লিঙ্কলনের ইচ্ছামত কংগ্রেসের সভ্যপদ গ্রহণ করি- 
লেন। এখানে আসিগা নিনি অর্থসন্বন্ধে ্গতিগ্রস্ত হইলেন। 
কিন্ত তাহা হইলে কি হয়, কংগ্রেসে সমর-কৌশলাভিজ্ঞ সভ্যেৰ 
প্রয়োজন হইয়াছিল । 

এ পধ্যান্ত ভায়রম বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাভার আগমনের 
আশা করিতেছিলেন। কিন্ত তিনি আগমন করিতে পাবিবেন 
এমন আশা আর রভিল না। তিনি ওহিওর ব্যবস্থাপক সভা 
কর্তৃক যুক্তরাজোর উচ্চতম জাতীয় সভার সভা মনোনীত 
হইলেন | গাব্ফীল্ডকে যখন প্রথমতঃ এই পদেব কথা বলা। 
হইল, তখন তিনি জনৈক বন্ধুকে বলিলেন, আপনাদের যাহ। 
অভিরুচি। বন্ধুগণের মতে যদি ইহা ভাল হয়, তবে আমি 
তাহাতে অসন্মত হইব না। 

বন্ধু বলিলেন, নির্বাচন সন্মুখেমাপনি কলম্বম নগবে 
নির্বাচনক্ষেত্রে উপস্থিত হন আমবা ইহ ইচ্ছঠ করি। 

গার্ফীল্ড বলিলেন, আমি এরপ প্রণালীতে সম্মত নই। 
আমি উচ্চ পদ লাভের জন্য একটুও চেষ্টা করিতে টাই না। 
আমি জীবনে অন্বেষণ করিয়া কোনও পদ গ্রহণ কবির নী। যদি 
আবশ্যক হয় জন সাধারণ আমাঁকে নির্বাচন করিবেন। আমি 
উপযাচক হইব না। 

বন্ধু বলিলেন, তাহ1 ত ঠিক কথাই। আমর1 আপনাকে 
কোনও প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে বলিতেছি না । আপনি 
কেবল উপস্থিত থাকিবেন; আপনাকে সকলে দেখিতে পায় 
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এবং আপনার সহিত কথাঁবার্ডী বলিতে পাঁরে আঁদবা কেবল 
এই টুকু চাই। 

তখন গাব্ফীল্ড পরিক্ষাঁব উত্তপ দিয়া বলেলেন, না_-তাহা! 
হইবে না। আদি সেখানে নির্বাচন ক্ষেত্রে উপস্থিত ভইলেই 
লোকে ভাবিবে আমি চেষ্টা কলিতে আপিষাছি। একথা মনে 
কবিতেও আনাব দ্বণা বোধ ভয়। আমি স্পষ্ট কৰিষ। বলিতেছি, 
আমি কোন মতেই কলম্বসে যাইন ন1। 

আমেবিকাব যুক্তরাজ্যে প্রভ্যেক ষ্টেটের ব্যবস্থাপক সভা 
হইতে দুইজন কবিষা উপসুক্ত লোক নির্বাচিত হইযা' একটা 
সমিতি গঠিত হম। হ্ভাদেব উপনেই (প্রসি-্ডণ্ট নিঘৃক্ত করি- 
বার ভাব ছিল। প্রেসিডেণ্ট রাজ্যের সনুদযন বিভাগেন কর্তা 
তিনি ঢাবি বৎসরে জন্য মনোনীত হইবাথাকেন। গাবধীল্ড 
অন্য সর্ধপ্রধান জাতীয় সমিতিব সভ্য পদ পাইতে চলিলেন। 
ইহার পবেই প্রেসিডেণ্টেব পদ। সুতরাং উচ্চতম সোপানে 
আরোহণ করিবান আর ঝড় অধিক বিলম্ব নাই। 

গাব্ফীল্ডের নাম শুনিষা। আব আব পদপ্রার্থগণ পৃষ্ঠভঙ্গ 
দিলেন। তাহারা উত্তমবূপ জাঁনিতেন যে, গাব্ফীল্ডের নাম 
উঠিলে তাহাদিগকে আন কেহ নির্বাচন কপিতি চাহিবে লা। 
গার্ফীল্ড সর্বসাধীরণের এতই প্রি হইঘা উঠিযাছিলেন। 

পভ্য মনোনীত হইয়া গেলে পর গার্ফীল্ড কলম্বসে গমন 
করিয়া সভ্য পদর গ্রহণ উপলক্ষে যে বক্তুতা করেন, তাহাতে 
বলেন, আমি বিগত কুড়ি বৎসর হইল বাজনৈতিক জগতে 
প্রবেশ করিয়াছি; তন্ধ্যে যুক্তরাজ্যের সাধাৰণ প্রতিনিধি 
সভায় থাকিয়া আমি একটা কাধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 


১৫৪ পুরুষ্কার 


কোন বিষষে সকল দিক হয ভাঁল নাও বুঝিষা থাকিতে 
পাবি) কিম্বা হযত কোঁন কোন কার্ধ্য কবিয়া ক্ষতিগ্রস্তও 
হইয়া থাকিতে পাবি; কিন্তু তাহা হইলেও আমি ববাবর 
জীবনে একটী নীতি অবলম্বন কবিষা চলিযাছি। দে নীহিটা 
এই-_-আমি যাহা ভাল বলিষা বিবেকের দ্বাবা ধবিতে ও বুঝিতে 
পাবিষছি, জীবন নাশেব আশঙ্কা তুচ্ছ কবিষা সেই নীতিটা 
ধবিযাই চলিযাছি। আমি বহুকাল ধবিষ! ওহিও বাজ্যের 
জন নাপাবণেব প্রতিনিপিকপে জন-সাধাবণ সমিতিতে কার্ধ্য 
কবিয়াছি। আমি ষাহাদেব প্রতিনিধি ছিলাম তীভাদিগকে 
সন্ধষ্ট কবিধা ঠাহাদেব প্রশংসা লাভেব বাসনা কবিষাছি বটে, 
কিন্ত আঁপনাবা আমান অহঙ্কার মাঁজন। কবিবেন, আমি তীহাঁদেৰ 
প্রশংসাব উপবেও আব এক ব্যক্তিব প্রশ*সা অধিক কাঁমন! 
কবিযাঁছি। সে ব্যক্তিব নীম_-গাঁবফীল্ড 1 সেই ব্যক্তিই কেবল 
আমাব একমাত্র সঙ্গী । আমাকে তাঁহাব সঙ্গে শুইতে হয়, খাইতে 
হয়, বাস কবিতে হয় এবং তাহাবই সঙ্গে আমাকে মবিতে হইবে । 
স্বতবাং আমি যি কোন কার্ষ্যে সেই গাবধীল্ডেব সম্মতি 
নাপাই, তাহা হইলে কেমন কবিষা বাচিব? যাহাব সঙ্গে 
সর্বদা কাববান, তাহাঁব স্হিত বিবাদ কবিষা কেমন কৃবিয়। 
বাচিব? 

গাবফীল্ড পূর্বোক্ত সভ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইবাব পাচ মাস 
পবে যুক্তবাঁজ্যেব প্রেসিডেণ্টেব পদ পুবণেৰ সময় উপস্থিত 
হইল। 

জেম্ন এত্রাম গাব্ফীল্ড যুদ্ধে অসাধাবণ বীবত্ব ও ধৈর্ধ্য 
প্রদর্শন কবিযা ক্রমে সেনাপতিপদ লাভি কবিলেন। ১৮৬৩ 


মহাবাঁর গার্ফীল্ড ১৫৫ 


খীষ্টাৰ পর্ধ্স্ত তিনি অবিচ্ছেদে রাঁজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন । 
এই দীর্ঘকালে মহবীর সেনাপতি গাব্ফীল্ড যুক্তবাজ্যের 
লোঁকের নিকট অতিশয় সুপরিচিত ভইবার সুবিধা পাইয়া- 
ছিলেন। বিশেষতঃ জাতীয় সাধাবণ সভা ঘখন পাচ মাস 
পরে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্টের শুন্য পদ পূর্ণ করিবাব জন্য 
প্রস্তুত হইলেন তখন গাঁব্ফীল্ডও উক্ত সভাব সভ্য ছিলেন । 
উৎসাহ ও কার্য্যশীলতায় তিনি সকলেরই অতিশয সম্মান ও 
সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি সভ!য় উপস্থিত থাকিয়া 
যখন যে কাধ্য কবিতেন, সকলেই তাহাতে অত্যন্ত গীত হইয়া 
তাহার গুণ ও শক্তির প্রশংসা করিত। 

আজ আমেরিকা যুক্তরাজ্যে জাতীয় সাধানণ সভায় 
মহাবীর গাব্ফীল্ড উপস্থিত। তিনি প্রেসিডেণ্টেব পদপ্রার্থী 
ছিলেন না। কিন্তু তাহ! না হইলেও অদ্য বখন গাবফীল্ড 
উঠিধ! সভায় কোন কথ! বলিতেছিলেন, অথবা কা্য।নুবৌদে 
বহুলোকাঁকীর্ণ সভাঁৰ মধ্যে গমনাগমন কবিতেছিলেন, 
তাহাকে দেখিবামাত্র জন সাধাৰণ মতা উৎসাহে করতালি 
ও উচ্চরবে আননাধ্বনি করিতে আঁবস্ত কবিল। সে দিন গার্* 
ফীল্ডের দর্শনমাত্র জনসাধারণের অন্তব ঘেন তাঁড়িতসঞ্চারে 
নাচিয়া উঠিতে লাগিল। 

ক্রমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনার্৫থ জনসাধারণ সভার সভ্যগণ 
আপন আপন মত জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত 
চৌত্রিশবার মত গণন! করা হইল, কিন্ত কিছুই স্থির হইল 
না। অবশেষে পঞ্চত্রিংশতবারে উক্ত সভার প্রায় পঞ্চাশ জন 
সভ্য জেম্স এত্রীম গাব্ফীল্ডের নাম প্রস্তাব করিলেন। 


১৫৬ পুরুষকার 


জেম্স এব্রাম গাঁবফীল্ডেৰ নাষ উচ্চাবিত হইবাগাত্র সভার 
মধ্যে এক মহা! কোলাহল উখিত হইল--সে ভষস্কব ব্যাপার 
দর্শন কবিয্ী সকলেই অবাক হইযা গেল। সভাব সভ্য- 
গণেব মধো যে মত-বিবোধ ছিল তাহা মিটিবা গেল। 
জেম্স এব্রাম গাবফীল্ডেন নাম উচ্চাবিত হইবামাত্র সকলে 
আনন্দধ্বনি কবিতে লাঁগিল। যুক্তবাঁজ্যেব ভিন্ন ভিন্ন সমুদয় 
বিভাগ হইতে প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ বাজ্যেৰ নাণাঞ্গত নিশান 
লইয1 জাতীয় জনসাধাবণ সভাষ উপস্থিত হইযাছ্িলেন। 
একটী বাজোব প্রত্তিনিধিগণ ভাহাদেক নিশান লই! সসম্ত্রমে 
ও সগর্বে মভাদীব জেম্ন এক্রান গাবফীল্ডেব মস্তকোপরি 
ধারণ কবিলেন। ত্াভাদেন অন্থসবণ কবিষা ক্রমে ৭০০ শত 
প্রতিনিপি মহানন্দে মভাঁকোলাঁহল পুন্ধক তীহাঁন মন্তকোপনি 
শতশত পতীঁক। উত্তোলন কবিলেন। প্রশস্ত গৃহেন প্রাচীর 
যেন বিদীর্ণ কবিষ! আনন্দধ্বনি ছুটিতে লাগিল। ভাহাদেন 
চাবি পার্খে ১৫০০০ সহ লোক শ্াবও টৈনব-ববে আনন্দধ্বনি 
কবিধাউঠিল। মহা সনাবোহে “লাক সাধাৰণ অদ্য চাষার 
সম্তান জেম্স এত্রাম গাব্কীল্ডকে আমেবিকাব যুক্তবাজ্যের 
শাসনকর্তপদে ববণ কবিল। জাতীয় বণবাদ্য বাজিঘ) উঠিল । 
১৫০৯০ সহ্ত্র লোক সমস্ববে জাতীয় সঙ্গীত গান করিতে 
লাগিল। 

গৃহ প্রাঙ্গনে এই ব্যাপাঁর। বহির্দেশে ঘন ঘন তোপধ্বনি 
হইতে লাগিল। পৃথিবীৰ অপর কোনও দেশে কখনও এমন 
উৎসাহ শ্রোত দেখা যায় নাই। স্বদেশ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া! 
আজ আমেবিকাঁবাপী আপনাদের স্বার্থ আপনাদের বিষ 


মহাবীর গার্ফীল্ড ১৫৭ 


বাসন সমুদয় বিশ্বৃত হুইক্সা কেবলমাত্র গ্বদেশ ও গার্ফীল্ডের 
সম্মানের জন্তই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। 

এইরূপে চাষা, পিভৃহীন ও দরিদ্র জেম্স এত্রাম গার্ফীল্ড 
কেবলমাত্র চরিত্র, ধর্ম ও স্বাবলম্বনের বলে ১৮৮০ বীষ্টাবের 
২রা নবেস্বর, বর্তমান যুগের এক অতি উন্নত রাজ্যের শাসনকর্তা 
হইলেন। তিনি জনসাধারণের এতই প্রিয় ছিলেন ষে, প্রেসি- 
ডেণ্ট হওয়াতে দেশের তাবৎ বিবাদ গগুগোল মিটিয়! গেল। 
পরম্পরের মধ্যে যে দলাদলির ভাব ছিল,তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরো- 
হিত হইল! 

জেম্স অরণ্য মাঝে পর্ণকুটারে, অতি সামান্য দরিদ্র চাষার 
ংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ ঈশ্বর প্রসাদে স্বি- 
খ্যাত জেম্স এত্রাম গার্ফীল্ড, শুত্র প্রস্তর নির্মিত প্রশস্ত 
রাজপ্রাসাদে অপরিমেয় সম্মানের সহিত বাস করিতে লাগি- 
লেন। আজ আর তিনি অরণ্যবাসী নন-আজ তিনি রাঁজ- 
ধানীর রাজপ্রাসাদবাসী রাজা অপেক্ষাও অধিক গৌরবান্বিত। 


০ 
প্রাগবিনাশ 
মহাঁবীর গার্ফীল্ড অধিক কাল এই উচ্চ পদে অবস্থিতি 
করিছে পারেন নাই । কেবলমাত্র চারি মাসকাল তিনি প্রেসি- 
ডেন্টের পদে আন্ধ় ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই 
, তীকার যথেষ্ট শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তিনি 


নেই অতি.এঅক্লকাল মধ্যে দেশের বাঁণিজ্য প্রস্থৃতি নান! বিষয়ের 
১৪ 


১৫৮ পুরুষকার 


উন্নতির জন্য কাঁ়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে 
সর্ধবিষয়ে আমেরিকা উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় 
তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

প্রেসিডেন্ট গার্ফীল্ড দেশের অতি কর্মক্ষম, দক্ষ ও সচ্চরিত্ত 
লোক লইয়া আপনার মন্ত্রী সভ। গঠন করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। যাহাতে দলাদলির ভাব কোন প্রকারে ন। জন্মিতে 
পারে, এই উদ্দোস্তে অতীব সাবধানতাঁর সহিত স্ুপ্রণালী অব- 
লম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি কাহাঁকেও অনুগ্রহ 
দেখাইয়া, অথবা! সাঁধ।রণের কার্যের ব্যাঘাত করিয়া, ব্যক্তি 
বিশেষকে কৃপা করিয়া! পক্ষপাত দোষে দোষী হইলেন না। 
কিন্তু হায়! এমন স্যায়সঙগত প্রণালী অবলম্বন করিলেও অতি 
শোকাবহ ঘটন। সংঘটিত হইয়াছিল! প্রেসিডেপ্ট যে প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া কাঁধ্য করিতে চীহিলেন, কংক্লিং নামক এক- 
জন রাজপুরুষ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া একটা বিরোধী 
দল গঠন করিল। এই দলেরই গুইটে। নামক এক হত- 
ভাগ্য নরপিশীচ. অবশেষে মহাবীর গার্ফীল্ডের প্রাণহরণ 
করে ! 

মহাবীর গার্ফীল্ডের পত্বীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল 
বলিয়া তিনি আপন কন্তাকে লইয়া লংব্রাঞ্চ নামক স্থানে বাঁস 
করিতেছিলেন। প্রেসিডেন্ট তথায় একপক্ষ কাল বাস 
করিষ্বী একটু বিশ্রাম করিবেন বলিয়া! মনে করিলেন । তিনি 
২র। জুলাই শনিবার রাজধানী ওয়াশিংটনস্থ রাঁজপ্রাসাঁদ পরি- 
ত্যাগ করিয়া প্রাতে ৯।* টার সময় রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত 
হুইলেন। প্রেসিডেন্ট গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া ষ্টেশনের 


মহাবীর গার্কীল্ড ১৫৯ 


বিশ্রাম আঁগারে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন অমনি উপরোক্ত 
হতভাগ্য রাক্ষস, একটা পিস্তলের ঢুইটা গুলি উপরি উপরি 
তাহার শরীরে বর্ণ করিল ! 

বহু সংখ্যক লোক সেখানে উপস্থিত ছিল; তথাপি হুত- 
ভাগ্য নরপিশীচ এমনই ্বার্থান্ধ হইয়াছিল যে, এতীদৃশ দেবতুল্য 
ও সর্ধজনপ্রিয় মহণআ্ম। প্রেসিডেণ্টকে হত্য' করিতে ভীত বা 
লজ্জিত হইল না। প্রেসিডেন্ট তৎক্ষণাৎ রক্তাক্ত কলেববে 
ধূলায় পড়িয়া! লুন্ঠিত হইতে লাগিলেন। ভাঁষ! পৃথিবী কি 
ভয়ানক স্থান ! ভগবানের সোণার সংসার স্বার্থপর মানব, পাঁপ 
কলঙ্কে ও রুধির ধারা কলঙ্কিত করিয়া! কি বীভৎস ও গর 
স্থান করিয়৷ রাখিয়াছে ! 

প্রথমে সকলেই মনে কবিয়াছিলেন যে, তিনি তনুহূর্তেই 
গতাস্থ হইবেন । কিন্তু তাহা হইল না! ২র! জুলাই হইতে ১৯শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত অসহ যন্ত্রণার মধ্যে তিনি জীবন ধারণ করিয়! 
রহিলেন ৷ সেই অসহা যাঁতনার মধ্যে তিনি যে সহিষ্ণৃত! ও নির্ভ- 
রের ভাব দেখাইয়াছিলেন,তাহার দৃষ্টাত্ত সচরাচর দেখা যায় না। 

সকলেই তাহার আরোগ্য কামনায় ভগবানের নিকট 
একাস্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন কিন্তু হায়! গার্ফী- 
ল্ড ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন! এই মহাবীর হিংস! 
বিদ্বেষময় পৃথিবীর পাশ হইতে মুক্ত হইয়া সেই লোকে গমন 
করিলেন, যেখানে মানবের কুটিলত1 আর কাহাঁকেও ক্লেশ দ্রিতে 
পারে না? 

২৬শে সেপ্টেম্বর সোমবার তাহার দেহ তদীয় জন্মভূমিতে 
লইয়া গিক্সা সমাধিস্থ করা হইল। 


১৬০ পুরুষকার 

মহাত্মা গার্ফীল্ড মৃত্যুর জন্য সর্বদাই প্রস্তত থাকি তেন 
তিনি আজীবন ঈশ্বর বিশ্বাী এবং প্রার্থনা পরাঁয়ণ ও নিষ্ঠাবান 
সরলধার্ট্দিক লৌক ছিলেন । তাহার মৃত্যুর পর আমেরিকা 
বাষিগণ তদীয় বিধবা পত্থীকে প্রায় দশলক্ষ টাঁক! প্রদান 
করিয়াছেন । 


সমাপ্ত । 


